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ভূমিকা 


প্রাগোতিহাসিক ও প্রায়"্ীতিহাসিক যগের ভারতবষের উপর সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রত্বতাত্বক উপাদ্ানীনভ'র কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত হয়নি। এদেশে প্রাগোতিহাসিকপ্প্রত্বতত্ব চচাঁর বয়স একশোরও 
অনেক বোশ হওয়া সব্বেও, ইতিহাসের পাঠক্রমে এই গ্যরত্বপ্ণ বিষয়টির 
যথাযোগ্য চ্থান হয়ন। তাই ইংরাজী-বাংলা সাধারণ হীতিহাসগ্র্ছে 
প্রাগেতিহাসিক ও প্রায়-এীতহাসিক যুগ সম্পর্কে কোন 'বিশদ আলোচনা 
থাকে না বললেই চলে, এবং যেটুকু থাকে সে বিবরণ বহুলাংশে এলোমেলো 
ও মনগড়া । তাছাড়া এই বিষয়ের উপর যে সকল বই ও রিপোট* প্রকাশিত 
হয় সেগীল এত বেশি জটিল বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষায় ভরপুর এবং এত দুরূহ" 
শৈলতে লেখা যে তা থেকে মমেদ্ধির করা কঠিন। প্রাগোতিহাসিক ও 
প্রায়এীতহাঁসক যুগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে প্রাচীন যুগের 
ইতিহাস পাঠ বহুলাংশেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিম্তু আমাদের দূভাগা, 
এই বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় একটি তথ্যনিষ্ঠ ও পর্ণা্গ গ্রন্থের অভাব 
শোচনীয়ভাবে বরাবরই রয়ে গেছে । 

অবশ্য ব্'মান গ্রন্থের দ্বারা এই অভাব পুরোপুরি মিটবে এমন দাবি করা 
মোটেই সঙ্গত হবে নাঃ কেননা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পেশা- 
দার গুতওতাব্দরা যাঁদ বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে কিছ; পরিকম্পিতভাবে 
লিখতেন, তাহলে পিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতবেরও 
নিজস্ব ভাষা ও রচনাশৈলীর এতিহা গড়ে উঠত, যা অবলম্বনে পরব 
লেখকেরা বিভব সময়ে রুমপ্রসারমান এই 'বিষয়াটকে নিত্যনতন আবিত্কারের 
পরিপ্রেক্ষিতে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন। কিন্তু বর্ন 
গ্রন্থের আঁধকাংশই বিষয়টিকে পরিচিত ও বোধগম্য করতেই ব্য়িত হয়েছে । 
গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বক্ষেত্রগুলির 'বিভ্ন সংস্তরগুলির বিস্তততয় পারচয় দিতে 
পারলে খুবই ভাল হত, কিন্তু সেজন্য যত 'চন্, আলোকচিন্ন, মানচিত্র ও 
নক্সার প্রয়োজন, এবং সে বাবস্থা করতে যে অথবায়ের প্রশ্ন আছে, যেকোন 
বাংলা বই-এর প্রকাশকের পক্ষে ততদ্্‌র ঘাওয়া এক কথায় অসন্তব। এই 
সকল অসুবিধা মনে রেখেই উচ্চাশাকে সংযত করতে হয়েছে । মোটামুটি 
ভাবে এই গ্রে প্রাগোতিহাসিক ও প্রায়"্এীতহাসিক যুগের ভারতবষে'র 
একটি নুস্পন্ট রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । কোন তথাকেই 
বাদ দেওয়া হয়নি, এবং সমগ্র বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য 


( ছয় ) 


সবঠাধক গুরুত্ব আবোপ করা হয়েছে । এতে কতদ্‌র সাফল্যলাভ করা গেছে 
তা বিচার করার দায়িত্ব অবশাই পাঠকবগের । 

পরিভাষা নিষে কোন সমস্যা হয়নি, কেননা প্রাগোতিহাঁসিক ও প্রায় 
এীতহাসিক যুগের মানুষেরা যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করত, আজকের 
দিনের কারিগরেরাও সেই একই ধরনের হাতিয়ার বাবহার করে, তফাং শুধু 
এইটুকু যে আধানক হাতিয়ারপমূহ লৌহনিমিত। মৃৎশিল্প সংকাস্ত 
পাঁরভাষা পেতেও অসুবিধা হয়নি, কেননা প্রাগোতিহাসিক কুমোবের চাকা 
এখনও রীতিমত সচল । সাংশ্ল্ট অন্যান্য বষয়েরও 'কিছ? ঈ্বীকৃত পাঁরভাষা 
বর্তমান । তবে স্থান-নামের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয়েছে । প্রত্বক্ষেত্রগলি 
যেহেতু সুপরিচিত বা বিখ্যাত চ্থানে অবস্থিত নয়, সেইহেতু স্থান-নামগলির 
সঠিক উচ্চারণ হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হয়নি । ইংরাজণ বানান 
অনূযায়শ যে চ্ছানাটর নাম অহর বা র্‌পর গ্থানীয়ভাবে তা আহাড় বারোপার 
নামে পরিচিত । এই ধরনের ক? উচ্চারণ বৈসাদশ্য বিশেষ করে উ-বর্গ ও 
ত-্বগের ক্ষেত্রে এবং অকার ও আকারের ক্ষেত্রে রোধ করা যায়নি । 

্রন্থাট রচনা করতে অনেকেই আমাকে নানাভাবে উৎসাহত করেছেন এবং 
সেজন্য তাঁদের কাছে আম কৃতজ্ঞ । প্রথমেই প্রকাশক বারীন্দ্ুকুমার চক্রবতরঁর 
কথা বলতে হয়, যান আমার 'বাঁশছ্ট বন্ধু । বস্তুত, এই বিষয়ের উপর একা 
বই করার পাঁরকষ্পনা তাঁরই মাথা থেকে বেরোয় এবং তাঁরই ইচ্ছানযোয়? 
আমি বইটি িখতে বাধ্য হই । আমার ছাত্র ও বত'মানে 'বিবভারতার 
অধ্যাপক ঘ্রীঅরূণ নাগ পাশ্ছালাঁপটি পড়ে কিছ? কিছু ঘুটি সংশোধন করে 
দিয়েছেন । এই বই-এর শেষে যে নিবাঁচিত গ্রন্ছপঞ্জণ দেওয়া আছে, সেক্ষে ত্েও 
গ্রন্থ 'নবাচনের ব্যাপারে তান আমাকে সাহাযা করেছেন । আমার অপর 
ছান্র ি*্বভারতী"র শ্রীগোতম সেনগুপ্ত এবং বম্ধু ডঃ প্রণবানন্দ যশ আমাকে 
নানাডাবে পাহাধ্য করেছেন। কলিকাতা বিদ্বাবদ্যালয়ের প্রত্ততত্বাবভাগর 
ডঃ আনল পাল ও ডঃ অমিতা রাগ্ন এবং ন:তত্ববিভাগের ডঃ অশোক ঘোষের 
সঙ্গে সংগ্লিন্ট নানা বিষয সম্পকে আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। সকলকেই 
আমার আস্তীরক ধন্যবাদ জানাই । 
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প্রত্বতাত্বিক যুগবিভাগ 


প্রত্বতত্বে প্রাগোতহাসিক' ( প্রিশহস্টোরিক ) এবং প্রায়-্রীতহাসিক' 
( প্রোটো-হিস্টোরিক ) শব্দদ্বয় একটি 'বিশেষ পাবিভাষিক অথে" ব্যবহৃত হয় । 
প্রথম প্রাক্‌-্লাঁপ সংস্কাতিসমূহেব পরিচায়ক, যে পধাঁয়ে মানুষ লাঁপ বা 
অক্ষরের ব্যবহার শেখেনি। ছিতীয়টি সেই সকল সংক্কাঁতর ক্ষেত্রে প্রয্যন্ত হয় 
যেখানে 'লাঁপির ব্যবহার প্রচালত ছিল, যেমন হরগ্পা সংস্কৃতি। কিন্তু 
বিভাগের এই সাদামাটা পদ্ধাতাট সর্বজনম্বীকৃত নয়। প্রতুতত্বাব্ঘদের 
একাংশের মতে যেহেতু হরগ্পা সংস্কাতির লিপিসমহের পাঠোম্ধার আজও 
সম্ভবপর হয়নি সেই কারণে এই সকল সংস্কৃতি প্রাগোতিহাসিক হিসাবে গণ্য 
হবার যোগ্য । আবার অনেকে মনে করেন যে প্রাগৈতিহাসিক” ও প্রায়” 
এীতহাসিক' পর্যায়ভেঘের ক্ষেত্রে 'লাপিজ্ঞানের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক । বিপুল ও 
বিস্তৃত বৈদিক সাহিত্য যাঁরা রচনা করোছিলেন তাঁদের নিশ্চয়ই প্রাগোতহাসিক 
যুগের মানুষ বলা বায় না, অথচ তাঁরা 'লিপির ধার ধারেন নি । এই সকল 
কারণে অনেকে মনে করেন যে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, প্রায়” 
এীতহাসিক' শন্দরট ধাতুর ব্যবহারের সন্রপাত থেকে লোৌহবূগের সচনা ও 
তৎপরবতর্ঁকালের কিয়্ংশকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে যখন 
লাঁপ ব্যবহারের বা কোন বিকম্প ব্যবস্থার পরিস্থিতি বা পূর্বশর্ত গড়ে 
উঠোছল এমন অনুমান অসঙ্গত নয় । 

বচ্তুত প্রত্বতাত্বক বুগাবভাগের ব্যাপারে নানা সমসা আজও বর্তমান, 
যেগলিকে বোঝার জন্য বিষয়টির পর্ণাঙ্গ পষাঁলোচনার প্রয়োজন । কিন্তু 
তারও আগে দরকার প্‌বোল্লিখিত “সংস্কৃতি নামক শব্দাটকে ব্যাখ্যা করার। 
প্রত্বতত্বে কালচার” বা “সংস্কৃতি” শব্দটিরও একটি নিজস্য পারিভাষিক 
তাৎপর্য আছে যাও অনেকে মাঝে মাঝে কিছুটা এলোমেলো ও 
আনার্ঘপ্টভাবেও শঙন্ছটির প্রয়োগ করে থাকেন। কালচার” বা '“সংক্কৃতি 
শব্দটির ঘারা কোন বিশেষ সময়ের কোন বিশেষ এলাকার মানুষের বাস্তব 
জশবনোপকরণসমহকে বোক্ায়। যেমন--হাতিরার, আবাস, মৃৎশিষ্প, সমাধি' 
ইত্যাদি ।১ দুই বা ততোঁধক গানের প্রাপ্ত নিদর্শনগ্দলি বাঁ একই ধরনের 
হয় তাহলে ওই সকল চ্ছানকে একই সংস্কাঁতির অন্তগত বলে গণ্য করা হয়॥ 

ও। এই বিশেষ অথে' 'সংস্কাত' শব্দটির প্রয়োগ এতরোরাহ্মণ নামক বোদিক হৃগে রাঁচত 
গ্রন্থে পাওয়া যায় £ ৫ শিল্পান শংসাঁঝি দেযাঁপজপানি। এতেষাং বৈ দেবাঁশপানাম: অন-কতাহ' 
পম" আরধরম্যতে- হয়া, কংনসো থানো, হিরখাস” অন্বতরায়াঃ শিপন" ...আক্মসংক্ডাঁতবাষ 
শিল্পাস হন্দোমযং ঝা পীতধদমান আত্মানাং বংস্কুরততে। 


২্‌ প্রাগোতিহ।সিক ভারতবর্ষ 


কখনও কখনও সব্&থম যে হ্থানটিতে অনুসন্ধান বা খননকাষ" হয়েছে তারই 
নামানুসারে ওই সংস্কৃতির নামকরণ হয় ॥ অনেক সময় আদ পু ররস্থলটির 
ভিন্তিতে নামকরণ হয় যেখানে প্রাপ্ত নিদ্শনগুলি একটি সম্পূর্ণতা বা 
মমগ্রতা সচিত করে, অথবা যে জায়গায় ওই সংস্কৃতির সব শ্তপ্লগীলই পাওয়া 
বায়। আবার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিদর্শনসমৃহের সমজাতীয়তা ও সাধারণ 
বেশিষ্ট্াসমছের ভিত্তিতে ধ্যাপকতর অথৈও সংস্কৃতি শব্দটির প্রয়োগ ঘটানো 
হয়, যেমন পুরাতন প্রস্তর বা প্রত্বাণ্মখয়' সংস্কাতি। এখানে সংস্কৃতি 
শহ্বট এমন একটি জীবনধারার দ্যোতক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য অমসণ পাথরের 
বারা নিমিত হাতিয়ারের ব্যবহার | 

গ্রত্বতাত্বক ঘুগাঁবভাগের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলাধ্ধ করেন ডেনমাকের 
কিছু পণ্ডিত। ১৮১৩ ঘম্টাত্দে ফেডেল 'সমোনসেন তিনটি প্রত্বতাত্বক 
যুগের কথা কপ্পনা করেন এবং তারই সমর ধরে প্রাণ্টিয়ান ইউরগেনসেন 
টোমসেন ডেনমাকের জাতীয় সংগ্রহশালায় আহত প্রত্বসামগ্রীসমূহকে প্ুস্তর, 
ব্রোঞ্ ও লৌহ এই তিনভাগ্ে বিভন্ত করে এগীলকে 'তিনাট পরস্পরানুদারণ 
যুগের সামগ্রী বলে ঘোষণা করেন । টোমসেন এবং তাঁর অনুগামীরা অবশা 
এই তিন যুগের মধো সম্পক* আবিচ্কারের চেষ্টা করেননি এবং একথাও 
বলেনাঁন যে ওই সকল সামগ্রীর দ্বারা প্রাতিফলিত তিনটি ষুগ আনবার্ধ ভাবেই 
একটি থেকে অপরিতে রূপান্তরিত হয়েছে । পরবতাঁকালে এই তিন যুগের 
ধারণার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে চার ধুগের ধারণার প্রবর্তন করা হয় এবং সেগুলির 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এই চারটি যুগ যথাক্রমে পরা তন- 
প্রস্তরযূগ, নৃতন-প্রন্তরযুগ, তাম্রফুগ ও লৌহষুগ নামে পারচিত। ই চার 
যুগের ধারণা জনাপ্রয় করেন লর্ড আভেবুরি (সার জন লুবক) এবং 
অনেকেই তাঁকে অনুপরণ করেন । ক্লমনধ'মান গুত্বতাঁত্বক আঁবি্কারসমূহের 
ফলে চার যুগের নানা উপবিভাগ্গের ধারণা গড়ে ওঠে যেগুলিকে একটি 
নার্ধষ্ট কালান:ক্রমের 'ভাঁদ্ততে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় । 
দ্য মোতি'লে একটি অভিনব কালানুক্রম উপস্থাপিত করেন--যথা টাইম, এজ, 
পিরিক্নড এবং ইপোক ।১ টীইম”* বলতে 'তাঁন অবশ্য মহাকালকে বোঝাননি, 
একটি সসণম-কালকেই বুঝিয়েছেন, যা তাঁর মতে তিনটি ভূতাত্বক যুগ ও 
তৎসহ প্রাগেতিহাসিক, প্রায়-এ্ীতহাসিক এবং এ্রীতছাসিক যুগ নিয়ে গঠিত । 
এজ” বলতে তান বুঝিয়েছেন ধূগ, যা সময়ের অংশ এবং প্রত্বতাত্বক প্রস্তর, 
ব্রোঙগ ও লৌহ এই তিন বিভাগ নিয়ে রচিত ॥। ণপরিয়ড' হচ্ছে ঘৃগাংশ বা 


৯। এ্নালির বঙ্গানুবাদ কয়া কাঁঠিন, খাদও পৃরাণে কাল, নক্বন্তর, বৃগ ও কল্পের ধারণা 
আছে? তবে প্রশ্তাক্িক আলোচনার ক্ষেত্রে পৌরাণক পারভাষায় ব্যবহার বোধ হয় সঙ্গত হবে না। 


প্রত্বতাত্বক যুগ্গাবভাগ ৩ 


পযাঁয় যা পাবোস্ত প্রত্বতাত্বক যৃগসমূহের উপবিভাগগ্লি নিয়ে লন্ট। 
'ইপোক' বলতে তিন আরও ক্ষুদ্রুতর বিভাগ বুঝিয়েছেন, যথা একটি বিশেষ 
সংস্কাতির কালসানা । 

বলাই বাহুল্য যে প্রত্থগাত্বক অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রথম পধা্সে যে 
যুগাবভাগ কঁ্পিত হয়োছল তা কখনোই চিরন্তন বলে গণ্য হতে পারেনা । 
তবে একথা ঠিক যে হাতিয়ার বা উপকরণের অন্তনিহত উপাদানের (যেমন 
প্রস্তর অথবা তাম্র অথবা লৌহ ) 'ভাত্ততে যে যাগ্গবিভাগের ধারণা আদিতে 
গড়ে উঠেছিল তা থেকে সরে আসার বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি, কেননা 
প্রস্তরুগ থেকে ধাতব যুগে উত্তরণ খুই স্বাভাবিক ব্যাপার । ককিম্তু 
পরবতর্ণকালে বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাপক ও তৎসহ অর্থনোতিক দৃষ্টি- 
কোণে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় । উনবিংশ শতকেই গ্বেন 
নিলসন জাবনষাপন পদ্ধাতর 'নারখে মানব-অগ্রগতির চারটি পধাঁয়ভেদ 
করেন, যথা আরণ্যক, শিকারজীবণ বা যাযাবর, কৃষিজীবী ও সভ্য। তাঁর 
মতে সভ্য পযয়িটির 'ভীত্ত মুদ্রাব্যবস্থা, লিখনপদ্ধাতি ও শ্রমাবভাগ ॥ 'নিলসন 
অবশ্য এই পযয়িগ্ণালর সঙ্গে প্রাপ্ত প্রত্রতাত্বক 'নিদশ'নসমৃহকে সম্পাকতি 
করার কোন চেষ্টা করেননি । পরবতরকালে ল আভেবরির বন্তব্যকে 
অনুসরণ কয়ে এলিয়ট স্মিথ মানব-ইতিহাসকে দুইটি পধাঁয়ে ভাগ করেন-_ 
খাদ্য-সংগ্রহের পায় এবং খাদ্য-উৎপাদনের পর্যায় । এই প্রার্থমক 'বিভাজনটি 
নানা প্রত্বতত্বাবদ- ও নততত্ববিদের দ:্টি আকর্ষণ করে । বলা হয় যে খাদ- 
সংগ্রাহকের স্তর থেকে খাদা-উৎপা্কের স্তরে উত্তরণ মানব-ইতিহাসের প্রথম 
বিপ্লব, এবং নাগরিকতায় উত্তরণ, যার মূলে ধাতুর ব্যবহার ও তজ্জনিত 
উৎপাদন ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 'ক্ুয়াশশল, 1দ্বতীয় 'িপ্পব। গর্ডন চাইলডের 
মতে  ত্বামমীয়, নবানমীয়। তাগ্রাম্মনয় প্রভৃতি অবস্থা কোন নির্দিষ্ট কালানক্রম 
অনুপরণ করেনা, এগীল প্রয়োগকৌশলগত পরিবর্তনের পারিচায়ক । একই 
ধরনের দুটি সংস্কীতির ড*৬্ব ও বিকাশ একই সময়ে নাও হতে পারে। 
একই দেশের এক অংশের মানুষ যখন হয়ত পুরাতন পাথরের অস্প ব্যবহারের 
পযাঁয়ে রয়েছে, অন্যদেশের বা সেই দেশের অপর এক অংশের মানুষ তখন 
লোহার হাতিয়ার বা উপকরণের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে এমন নজীরের সংখা 
অনেক । এই কারণেই প্রয়োগকৌশলগত ( টেকনোলাজকাল ) পর্যার়ভেদের 
প্রয়োজন, যেখানে এক পধাঁয় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্ধরণের মাপকাঠি সময়ের 
পরিবর্তন নয়, হাতিয়ার ও অন্যান্য জণবনোপকরণের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত 
পরবর্তন। সব দেশে এই সকল পরিবর্তন একই ভাবে বা একই সময়ে 
আসেনা, এমনাঁক একই দেশের বিভিন্ন অংশে এই পরিবর্তনের স্থান, কাল ও 


৪ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


পর্বের ভেদ লক্ষ্য করার মত ॥ ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে এটা আরও 
বেশি চোখে পড়ে, কেননা এখানে এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের ভোগোলিক 
ও নূতাঁত্বক ব্যবধান অত্যন্ত স্পন্ট । 

প্রত্বতাত্বক যুগবিভাগের নারখে মানবসভ্যতার সর্বপ্রাচীন পষয়িটি 
পুরাতন প্রস্তর বা প্রত্বাম্মীয় ( প্যালিওলিাথিক ) সংস্কৃতিসমূহের পরিচায়ক । 
এই পযাঁয়ের মানুষের ব্যবহৃত যে সকল হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে 
সেগুলি হচ্ছে অমসণ পাথয়ের পাত বা ফাল ( ফ্লেক ) অথবা অন্টি বা মূল 
(কোর ) থেকে তৈরি হাতকুড়াল, ছেদক বা ছেনি, ফলা, কোপানি, বাটালি, 
খোদক প্রভাতি । এই প্রত্বা*্মীয় পধাঁয়টি আবার হাতিয়ারের ধয়ন; গঠন, 
বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের ভিত্তিতে 'তিনাট পর্বে বিভন্ত নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। 
মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ফ্রেক বা পাত শিল্পের নিদর্শন সহ নিগ্ন- 
প্রত্বাম্মীয় সংস্কৃতির সব্বপ্রাচশন পরিচয় পাওয়া যায় পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে । 
এছাড়া 'সিম্ধু ও কেরালা ব্যাতিরেকে নিম্নপ্রত্বাম্মীয় কোপানি (চপার-চাঁপং ) 
এবং হাতকুড়াল (হ্যান্ড-এক্স ) শিশ্পের বিকাশ দেখা যায় ভারতের লব । 
স্রেপার বা বাটালি এবং বোরার অর্থাৎ ভোমর বা তুরপুন শিল্পের 'নিদর্শন 
সহ মধ্য-প্রত্বাশ্মণয় সংস্কৃতিরও ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের সব, 
ব্যতিক্রম শুধু কেরালা । র্রেড বা ফলা এবং বুরিন বা খোদক শিস্পের 
নিদর্শন সহ উচ্চ-প্রত্বাশ্মণয় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায় অষ্ধ্র, কণণটিক, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাশ্ট্র ও মধাপ্রদেশে | প্রস্তর সংস্কাতির 
আরও একটি চতুর্থ পর্ব আছে যা প্রত্বাম্মীয় ও নবাম্ম"য় পধাঁয়ের মধ্যবতণ । 
এই পর্বটকে বলা হয় মেসোলাঁথক অথাৎ মধ্যা*্মীয় বা মধ্য-প্রস্তর। এই 
পর্বের হাতিয়ারগুলির লক্ষ্যণণয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এলি আকারে আত ক্ষুদ্র 
যেজন্য গুলিকে বলা হয় মাইক্রোলিথ বা ক্ষদ্রা্ম। এই ক্ষুদ্রা্মগয় 
সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঁশ্চমবঙ্গ, বিহার, 
উড়িষ্যা, কর্ণটিক, অণ্প্র, তামিলনাড়ু ও গুজরাতে । 

অনেকে আবার মনে করেন যে উপার-উন্ত তিন পর্বের প্রত্বা*্মণয় ও 
তৎসহ মধ্যাম্মীয় সংস্কৃতির যে বিকাশ অন্যন্ দেখা যায় ভারতাঁয় পারিস্ছিতি 
ঠিক তেমন নয় । ফলা (রেড) ও খোদক ( বৃরিন ) শিল্পের এীতহাবাহী 
উচ্চ-্প্রত্বা*্মীয় সংস্কৃতি, যায় পাঁরচয় ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় পাওয়া 
যায়, ভারতবর্ষে তা অনুপচ্ছিত। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে ফলা ও খোদক 
শিপ্পের কোন আন্তত্বই এখানে নেই । আমরা পূরেই ভারতের কয়েকটি 
্লাজ্যের উল্লেখ করেছি যেখানে এই বিশেষ শিল্পধারার 'নিদর্শন বর্তমান । 
কিন্তু খঁচ্ছিযভাবে বা আছে তা একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চ-প্রত্বা*্মীয় সংস্কাতিকে 


প্রত্বতাত্বিক যুগবিভাগ ৫ 


সূচিত করার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তাঁদের মতে এই উপমহাদেশে 
প্রস্তর শিল্পের তিনটি বিশেষ ধারা লক্ষা করা বায়, যেগুলি অবলম্বনে তিনটি 
পরস্পরানুসারধ প্রন্তভর যুগের ধারণা করা যায়, যথা আদি, মধ্য ও শেষ। 
প্রথম ধারাটি প্রাচনতম যা আদি-প্রন্তর যুগের পরিচায়ক । এই ধারাটি 
বৈশিষ্ট্য প্রধানত হাতকুড়াল ও ছেদক শিল্প। এছাড়া কোদ্ন বা অষ্টানা্ত 
চক্তাকার ও উপবত্তাকার এবং ফ্রেক বা পাতানর্মিত নানা উদ্দেশ্যসাধক 
হাতিয়ারের নিদর্শনও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধারাটি মধ্য-প্রস্তর যুগের 
পরিচায়ক । এই পধাঁয়ের হাতিয়ারসমূহ প্রধানত ফ্লেক বা পাত থেকে 
তৈরি, যেগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্কেপার বা চাঁছনি-বাটালি জাতীয় 
অস্ত্রের আধক্য দেখা যায়, এবং যেগুলির ক্ষেত্রে আণ্ালক 'বিভন্নতা বত'মান । 
ভারতঁয় মধ্য-গুস্তর যুগের পাত-শিল্পের সঙ্গে ইউরোপীয় ও পশ্চিম-এশীয় 
লেভালোয়া-মুসতেরীয় শিপ্পধারার১ সাদৃশ্য আছে । তৃতায় ধারাটি শেষ- 
প্রস্তর যুগের পরিচায়ক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'বিভি্ন ধরনের হ্ষদদ্রা্ম বা 
মাইক্লোলথ-নামত হাতিয়ার ও উপকরণ যেগুলির সঙ্গে ইউরোপনয় ও 
ভূমধ্যসাগরীয় অণলে প্রাপ্ত অনুরূপ সামগ্রীর মিল আছে। কালসাঁমার 
বিচারে আদি-প্রস্তর ঘুগের সূন্রপাত ভূতাত্বক মধ্য প্লাইস্টোসীন যৃগ থেকে, 
অর্থ বর্তমানকাল থেকে প্রায় পি লক্ষ বছর পূব থেকে । মধা-্রস্তর 
যুগের বিকাশকাল ভূতাত্বিক শেষ-প্লাইস্টোসীন যুগে, বতমানের ৫০,০০০ 
থেকে ২০,০০০ বছর পূর্বে । শেষশ্প্রস্তর যুগের বিকাশ আরও অনেক পরে। 
ফলা ও খোদ্ক শিশ্পের কাল ( যে শিল্পধারাকে উচ্চ-প্রত্বাম্মীয় না বলে মধ্য- 
প্রস্তর-্যুগের শি্পধারার একি বিশেষ ধরনের 'বিকাশ বলে আজকাল 
আভহিত করা হয় ) ভুতাতবক শেষ-প্লাইস্টোসীন যুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট 
হয়েছে, বর্তমানের ২০,০০০ থেকে ১০১০০০ বছর প্‌বে? পক্ষান্তরে ক্দ্রাণ্ম- 
শিপ্প বা মাইক্রোলিথের বিকাশ ভূতাত্বক হলোসাীন বৃগে, ৮০০০ থেকে 
২০০০ এ্রস্টপ্বান্দের মধ্যে 1২ 


১। প্যারসের িকটবতর্শ লেভালোয়া-পেরে নামক স্থানে প্রাপ্ত প্র্লাশ্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা 
গেছে যে সেখানে পাত খপানোর আগে একটি প্রাথামক পাঁরকষ্পনা মত পাথরাঁটিকে ঠিকমত ভেঙে 
হাতিয়ার তোরির উপযোগী করে নেওয়া হত । ম.সতেরীয় শব্দটির প্রয়োগ ফ্রান্সে অস্তর্গত 
লে-মিয়ের নামক মধ্য-প্রশ্াশ্মীয় সংস্কৃতিকেন্দের করেকটি বোৌঁশিষ্ট্ের সঙ্গে তুলনা হিসাবে করা 
হয়ে থাকে । 

২। ভূতগ্বাবদরা আঁত-প্রাচীন পাঁথবকে চারাঁট ভূভাত্বক যুগে বিভক্ত করেন_বথ। 
প্রোটোরোজোরিক, প্যালিওলো ক, মেসোজোঁয়িক এবং সিনোজোরিক । [সনোজোরিক যুগে 
পাথবীতে প্রথম প্রাণের আবভাঁব ঘটে। এই ধুগাটি ইয়োসীন, আলিগোসীন, মায়োসণন, 
গ্লায়োসণন ও "্লাইস্টোসদন এই কয়টি অংশে িভন্ত । আধা-মান্ষ আধা-বানর জাতীয় জাবের 
স:ষ্টি মায়োসগন বৃগে হয়োছল। গ্লায়োসীন যুগে ওই আীবাঁটর আরও একটু উন্নাত হয়েছিল, 


৬ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


প্রস্তর যৃূগের পরবত্* বিকাশের অধায়টি নিওালাঁথক বা নবাম্মী় 
(নূতন প্রস্তর ) হিসাবে পারচিত | প্রত্বান্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবাশ্মীয় 
সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য এই যে শেষোস্ত ক্ষেত্রে হাতয়ারে বিশেষ কৌশলে 
ধার দেবার রগাঁতি প্রবার্তত হয়, যার ফলে অন্ব্রগলির কার্ধকারতা অনেক বেড়ে 
যাওয়ায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে একাঁট গুণগত পরিবর্তনের সডনা হয় । 
নবা*মীয় আয়ুধসমূহের আঁধকাংশই ভূমিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নাতি 
হত। নবাশ্ময় মানূষ তার ব্যবহারোপযোগণ মৎপান্ত গড়তে শুরু করেছিল । 
বয়নশিশ্পেরও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল । ধাতুর ব্যবহারও নবা*্মণয় সংস্কৃতির 
একাট বিশেষ পায় থেকে শুরু হয়েছিল । ব্যাপকতর অর্থে নবাম্মীয় শব্দাট 
একটি সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক পধাঁয়কে সৃচিত করে যার বৈশিষ্টা খাদ্য- 
সংগ্রহ থেকে খাদ্য-উৎপাদ্নের ব্যবস্থায় উত্তপ্পণ, যখন মানুষ শুধু তার 
অস্ত্রকেই ধার দিতে শেখোঁন, নিজের খাদ্যও উৎপাদন করতে শিখেছে, এছাড়া 
পশুপালন, মংধশিল্প ও চ্থায়শ আবাসে অভ্যস্ত হয়েছে, এবং পৃববিতাঁ তিন 
প্রস্তর যুগের যাযাবর বাত্তি পরিত্যাগ করেছে । এই কারণেই গর্ডন চাইল. 
'নবাম্মধয় 'বিপ্লব* শব্দাট ব্যবহার করেছিলেন । তাঁর মতে নবাম্মীয় অর্থনীতির 
স্ববিরোধ থেকেই নাগাঁরকতাপ্ন উদ্ভব হয়েছে । নবাম্মীয় কৃষিজীবীরা 
নিজেদের প্রয়োজনাতিরন্ত যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত বা করতে বাধ্য হত, 
সেই উদ্বৃত্ত এমন সব সামাঁজক শ্রেণধর ভরণপোষণের জন্য ব্যবহৃত হত 
যারা প্রত্যক্ষভাবে খাদা-উৎপাদ্ক ছিলনা । এই সকল সামাজিক শ্রেণী নানা 
ধরনের কারিগর ও পেশাদারদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল যারা নাগাঁরক সভ্যতার 
অগ্রদূত 'ছিল। 

িল্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নবাণ্মীয় অধ্যায়টির অবস্থা বড়ই এলোমেলো 
এবং তা কালসামার 'নারখে বড়ই অবচশন। ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্দে ভি, ডি. 
ফষস্বামগ প্রাপ্ত তথ্যাবলগর ভীত্বিতে ভারতের নবাম্মীয় সংস্কৃতির যে সমীক্ষা 
প্রকাশ করেন, তাতে উত্তর-পূব ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি কেন্দ্রে ছাড়া 
আবমিশ্র উপাদান পাওয়া সম্ভব হয়নি, অথবা সুগ্পটভাবে নবাম্মীয় ও 
তাম্রাম্মীয় পরাঁয়ের ভেদ করা সম্ভব হয়ান ৷ পরব আঁবজ্কারসমূহের ফলেও 
পর্িশ্ছিতিপ্র তেমন কোন পারবর্তন ঘটোন। আঁবামশ্র নবাম্নগয় সংস্কৃতিয় 
সংখ্যা এখানে বেশি নয়, যেগুলি কাম্মীর, বালুচিন্তান, বিহার, আসাম, মেঘালয় 
প্রভৃতি অঞ্চলে ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত এবং যেগ্ালর কালসঈমা ৪০০০ থেকে ২০০০ 


কিছ্তু মোটামহাঁট মানুষ বলতে যে ধরনের জশব বোঝায় তার উদ্ভব হয় গ্লাইস্টোসীন ফৃগে, ধার 
সুঘরপাত আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে । গ্লাইস্টোসীন ধৃগ শেষ হর মাত দশ হাজার বছর 
আগে এবং তখন থেকে যে ঘৃগের ্েপাত হয় তার নাম হলোস্ীন। 


প্রত্রতাত্বক যূগবিভাগ ৭ 


প্রথষ্টপ/বান্দের মধো ॥ অপরাপর অঞ্চলে নবাশ্মণয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমহের 
এত ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে যে উভয়েরই আদান্ত খখজে পাওয়া কঠিন । পর্ব 
ও দক্ষিণ ভারতে নবাশ্মীয় ভুমিকুঠার শিপ্পের ব্যাপক বিকাশ দেখা যায়, 
1কম্তু বিদ্ধোর দক্ষিণ-পশ্চিমে এই শিল্পের বিকাশ স্প্পতর, মধ্য ও উত্তর 
ভারতে স্ব্পতম । আবার দ্বুকে ধারয্যন্ত সমান্তরাল ফলা-শিল্প পবে্িলে 
অনুপচ্ছিত বললেই হয়, কিণ্ত অনান্র তা পযার্তি। পূব্চিলে পাথরের 
হাতিয়ারের সঙ্গে তাম্র ও ব্রোঞ্জ 'নিমিত হাতিয়ারের সহাবস্থান বড় চোখে 
পড়েনা যেখানে মধ্য ও পশ্চিম অণ"ল এই সহাবদ্থান অত্যন্ত ব্যাপক | উত্তর 
গোদানরী-প্রবরা অববাহিকায় এবং তাণ্তুশ উপত্যকায় তাণ্রাম্মীয় উপাদানেরই 
প্রাধান্য যেখানে লম্বা ধরনের পাথরের ফলা কৃষ্-রাঞ্জত লোহিতাভ মৃৎপাত্র 
এবং ব্রোঞ্জ ও তামার সামগ্রীর আধিক্য দেখা যায়। এই সংস্কৃতিগূলির 
কালসীমা ২০০০ থেকে ৭০০ শ্রান্টপ্যবান্দের মধ্য ॥। পক্ষান্তরে কৃষ্ণা ও 
কাবেরধ উপত্যকার 'মশ্র সংস্কৃতিগুীলির ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় উপাদ্দানের প্রাধান্য, 
যেখানে পালিশ করা পাথরের কুঠার, অগ্িনির্মত আয়ুধ এবং ধূসক্প মৃৎপান্রের 
আধকতর প্রচলন দেখা যায় । এই সংস্কৃতিগুলির কালসীমা ২০০০ থেকে 
১০০০ প্রীম্টপ্বান্দের মধ্য । 

তাম্র'শমীয় বা কালকোলিথিক সংস্কৃতির বৈশিন্ট্যসমৃহ নবাশ্মীয় 
সংস্কৃতিরই অনুরূপ, তবে এক্ষেত্রে পাথরের পাশাপাশি ধাতুর, বিশেষ করে 
তাম্রের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । এই পধাঁয়ে চিন্রত মৃৎপান্লের বিকাশও লক্ষ্য 
করা যায়। আমপা আগেই দেখেছি যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ চ্ছলেই 
নবাম্মণয় ও তাম্রাম্মীয় সংস্কৃতির সধামশ্রণ ঘটেছে এবং এই মিশ্র সংস্কৃতিগুলি 
হর্পা সভ্যতার সমকালীন এবং বহুক্ষেতেই হরগ্পা-পরবতাঁ। হরঞ্পা 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রোঞ্জ নামত সামগ্রীসমহের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করার মত। 
হর*পা সংস্কৃতির নানা কেন্দ্র সিম্ধৃ,পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, পশ্চিম-উত্তয়প্রদেশ, 
উত্ত-রাজস্থান ও গুজরাতে আবিচ্কৃত হয়েছে । এই সংস্কৃতির 'বিকাশকাল 
২৩৫০ থেকে ১৭৫০ শ্রপষ্টপূর্বাষ্দ । এই সংস্কীতির ক্ষেত অতান্ত ব্যাপক 
হওয়ার জন্য এবং 'বস্তীর্ণ এসাকার নিদর্শনসমহের মধ্যে চাণ্চলাকর সম- 
জাতীয়তার জন্য একে সভ্যতা আখ্যাও দেওয়া হয় । ১৯২১৯ ও ১৯২২ 
প্রীন্টান্দে যথাক্রমে পাঞ্জাবের মপ্টোগোমারি জেলায় হরগ্পা এবং 'পিম্ধূপ্রদেশের 
লারকানায় মছেঞ্জোদরো নগরছ্য়ের চাণন্যকর আবিচ্ষারের পর প্রত্বততববিদরা 
এর নানা অতীত পরায় অনুসন্ধানে আত্মীনয়োগ করেন, যার ফলে 
বালুচিন্ভান, 'সন্ধ্প্রদেশ ও উত্তর-রাজঙ্ঘানে অনেকগুলি প্রাক্‌-হরগপণয় 
সংস্কৃতির নিদর্শন উদ্বাটিত হয় । হুরগ্পার সমকালণন ও হর*পা-পরবতণ 


৮ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


তাম্রাম্মধয় সংস্কৃতির নানা কেন্দ্র আবিক্কৃত হয়েছে সিম্ধূপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
গুজরাত, মালব অণ্চল, দাঁক্ষণ-পূর্ব রাজচ্ছান, মহারাচ্্ুঃ অন্ধ, কর্ণটিক, 
তাঁমিলনাড়;, মধ্যপ্রদেশ ও গঙ্গা-যমনা দোয়াব অণ্চলে। বহঃক্ষেত্রেই এই 
সংপ্কতিগূলি পূবতিন নবাম্নীয় অধ্যায়ের কোন বিশেষ পর্যাঁয়ে হাতিয়ার ও 
উপকরণের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহারের পারপ্রোক্ষিতে গড়ে উত্েছিল । 

অধ্যাপক সাংকািয়া ভারতবর্ষের নবাম্মীয় ও তাগ্রাম্মীয় সংগ্কাঁতিগ্ণলর 
'নিয়ালাখিত শ্রেণখাবভাগ করেছেন ॥ (১) নবাম্মীয়-_আসাম, বঙ্গদেশ, হার, 
কাম্নণীর ও পাঞ্জাবের কয়েকটি কেন্দ্র যেগীলির বৈশিষ্ট্য প্রস্তর ও আস্ছি- 
নির্মিত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ার, হস্তানমি৩ মৃতপান্র ও 
1ববরনিবাস (কাশ্মীরে )1। (২) নবাশ্মীয়-তাগ্রাম্লীয়-পশ্চিম অন্ধ্র, 
কর্ণাটিক, তামিলনাড়, বালুচিস্তান ও পর্ব রাজস্থানের কষেকটি কেদ্র, যেখানে 
পবে্তি বৈশিষ্টাগৃলি ছাড়াও ফলাশিস্প, ক্ষদ্রাম্স, তাম নিমিতি হাতিয়ার ও 
কাঠের খ*টিওয়ালা চালাঘর বর্তমান । (৩) তাম্রাম্মীয়_ অপ্ধ, বণটিনঃ 
গহারান্ট্র ও মধ্য প্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্ু, যেগ্ীলর বৈশিষ্ট্য পাথরের 
ফলাশিল্প, চক্রানিমতি ম:ংপাত্র, কাঠের খ$টিওয়ালা চালাঘর, তাগ্রেন উপকরণ, 
খাদ্য হিসাবে গ্রম, চাল, যব, কলাই, তৈলবীজ প্রভীতরর শিদর্শন । 
(৪) তাম্রাম্মীয় ও ব্রোজ--[সম্ধ্‌, পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাণ্ট্র ও উত্তর রাজস্থানের 
কয়েকাট কেন্দ্র ( সম্মিলিতভাবে হরপ্পা সভাতা ) যেখানে উপারিউন্ত বৈশিষ্ট 
গুল ছাড়াও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও পাকা ইটের বাঁড়র [নিদর্শন বতমান। 
() তাগ্র-ব্রোজ--পঙ্গা-যমূনা দোয়াব ও দক্ষিণ-পুর রাজস্থানের কয়েকটি 
কেন্দ্র যেগৃলর বৈশিষ্টা চক্রনার্মত মুৎপান্র, তাণ্র ও ব্রোর্জীনার্মত হাতিয়ার 
এবং পাথরের 'ভীত্তর উপর মাটির দেওয়ালবদন্ত আবাস । 

হাতিয়ার ও উপকরণের ক্ষেত্রে লৌহের ব্যবহার শনর* হবার পর মানব 
জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে আরও একটি গুণগত পরিবর্তন আসে । বস্ভুত 
অনেকেই মনে করেন যে লৌহয্‌গগ থেকেই এীতহাঁসিক যুগের সররপাত । 
১০০০ খ্রশষ্টপ্বান্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবর্ষে লোহার প্রচলন 
শুরু হয়, যদিও এই বিরাট দেশে সন্ত তা একই সময়ে হয়নি ॥। ১১০০ 
থেকে ৭০০ প্রম্টপ্বা্দের মধ্যে গড়ে ওঠা বালদুচিন্তানের কয়েকটি সমাধি- 
ক্ষেত্রে একটি সমজাতণয় সংগ্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যার ভ্রষ্টারা লৌহের॥ 
ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। উত্তর ভারতের লৌহব্যবহাল্পকারীঁদের সংস্কাতির 
সঙ্গে একটি বিশেষ মৃতশিল্পের ধারা অঙ্গাঙ্গখভাবে জড়িত যার নামকরণ করা 
হয়েছে চি্তিত-ধসর-মৃৎপান্র সংস্কতি এবং যার কালপামা ১১০০ থেকে ৪৫০ 
প্রণ্টপূবান্দের মধ্য । গাঙ্গেয় পাবোত্তিরাংশে লোহয:গের বসাতিগলির 


প্রত্থতাত্বক যুগবিভাগ ৯ 


সঙ্গে আর একটি নূতন ধরনের ম:তশিল্পের সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ 
করা হয়েছে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ-ম:ংপাত্র সংস্কাতি, যার বিকাশকাল ৫০০ 
খান্টপ্বান্দের পর থেকে। দক্ষিণ-পূব ও দাক্ষণ ভারতের মহাম্মণয় 
( মেগালাথক ) সমাধিক্ষেন্রগ্লিতে লৌহযুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হয়েছে । যে সকল লোহার হাতিয়ার ও উপকরণ এই জাতীয় সমাধি থেকে 
পাওয়া গেছে সেগুলির ধরন ও গঠনের মধ্যে বিস্ময়কর একা পাঁরিলক্ষিত হয়, 
যা থেকে অনদমান করা যায় যে এগুলির বিশেষ উৎপা্ন কেন্দ্র ছিল । 
লোহযুগের বিকাশ ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাগোতিহাসিক ও প্রায়-এঁতিহাসিক 
যুগের আমান-পর সাঁচত হয় । 


প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানের সুচনাপর্ক 


উনবিংশ শতকের শুরঃতেই বহিরাগত পর্যবেক্ষকরা উপদ্ধধপণয় ভারতে 
মেগালিথিক বা মহাম্মীয় সমাধসম:হের আস্তত্ব লক্ষ্য করেন। ১৮২১ 
ধ্রষ্টাব্দে কানপুরের নিকটবতরঁ 'বিঠরে ৩১৫ সে. মি. দীর্ঘ এবং ৫৩৯ গ্রাম 
ওজন 'বিশিম্ট একটি তাম্রীনার্মত বশাফলক আবক্কৃত হয় । ১৮৪২ খীচ্াব্দে 
জনৈক ডঃ প্রিমরোজ রায়চুর জেলায় তাঁর গৃহসংলগ্ন উদ্যান পাঁরত্কারকালে 
কিছ প্রস্তরানির্মত ছুরিকা ও তীরের ফলক আবিষ্কার করেন এবং সেগ্দলির 
বর্ণনা 'লাপিবস্ধ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাম্দে জন ইভাম্স জবলপুধের 
নিকটবতাঁ নর্মদঘার তঁরে প্রাপ্ত কিছ] ফ্রিশ্ট বা অরণিপ্রস্তরের ( চকমকি ) উপর 
একটি রচনা প্রকাশ করেন। উনণিংশ শতকের পণ্চম দশকে কর্ণেল মীডোজ 
টেলর ব্যন্তিগত প্রচেষ্টায় হায়দ্রাবাদ অণ:লর কয়েকটি মহাম্মীয় সমাধিতে 
খননকার্য চালান। ১৮৬০ প্রীণ্টাম্দে এইচ. পি. লে-মেস্রিয়ে উত্তরপ্রদেশের 
দাক্ষণাঞ্ল থেকে কিছু নবাম্মীয় আয়ধের সম্ধান পান এবং ১৮৬১ 
প্রীষ্টাব্দে তিনি জবলপ:রে প্রাপ্ত বারোটি আয়হধের উপর একটি 'নিবদ্ধ প্রকাশ 
করেন। ১৮৬২ ধ্রাষ্টাম্দ্রে ডব্লিউ থওবালড বান্দা জেলা থেকে প্রচুর 
নবাশ্মীয় আয়ুধ সংগ্রহ করেন । প্রথম প্রত্বাম্মীয় আয়ধ আবিহ্কার করেন 
রবার্ট ব্রুস ফুট মাদ্রাজের 'নিকটবতণ পল্লাবরম নামক দ্থান থেকে ১৮৬৩ 
প্রীন্টাব্দের ৩০শে মে তাঁরখে ।১ 

প্রন্তর ঘগ সম্পর্কে অন্সন্ধান £ সমগ্র উনাবংশ শতাম্দী জুড়ে এই 
ধারণা ছিল যে প্রস্তর যুগের প্রধান বিকাশ বিন্ধের দক্ষিণে উপদ্বীপাঁয় 
ভারতে ঘটেছিল, যাঁদও উত্তরভারতে 'বিচ্ছিম্নভাবে কিছ কিছ] প্রস্তরযগের 


৯। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ পর্যন্ত প্রাগোতহাপিক অন্সম্ধানের পবো ব্যাপারাটি 
পুরোপ্র বাক্তগত উদ্যোগের উপর নিভ'রশশিল ছিল। সরকার? প্রত্নতন্তৰ বিভাগ থাকলেও, 
এবং সেই বিভাগ কানিংহাম (১৮৬৯৬৫, ৯৮৭০-৮৫ ), বাজেস (১৮৮৫-৮৮ ), মার্শাল 
(৯৯০২-২৮) প্রভূতি যোগ্য ব্ান্তুদেব দ্বারা পাঁ'চালিত হওয়া সত্বেও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্তন্্ে 
প্রতি তাঁদের আগ্রহ না থাকার দরুন, এই ক্ষেত্রে কোন সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়ান। 
এতহাসিক যুগের প্ররকশীর্ত সমুহের প্রীত তাঁদের আকর্ষণ ছিল । ৯৯২১-২২ খ্রান্টাব্দে 
হরগ্পা সভাতা নাটকীয় আঁবজ্কারের ফলে প্রায়-ীতহাসক যুগ সম্পকে আধিকতর তথ্য 
সংগ্রহের জন্য প্রশ্নতগ্বীবভাগ কিছু চেষ্টা কযেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাগোতিহ|সক ঘৃগ 
সম্পকে চেষ্টা তখনও গুরুত্বহশীান ছিল। ১৯৩২-এ প্রশ্-আইনের কিছ: পাঁরবর্তন ঘটিয়ে 
বাইরের প্রতিষ্ঠানসমুহকে কাজ করার আঁধকার দিলে ১৯৩৫-এ ইয়েল ও কেমন্রিজ বিশ্বাবদ্যালয় 
ভারতে একটি ভূতম্ব-প্রাগৈতিহাসম:লক তাভিযান প্রেরণ করেন, বার ফলে এই অবহেলিত 
ক্ষেন্রটিতে কিছু কাজ কমের সত্রপাত হয় । ১৯৪৪ প্রীনটাব্দে হুইলার প্রর-আঁধকর্তা হবার পর 
প্রকৃত অর্থে অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটে। 


প্রাগো হহাসিক অনুসম্ধানের সচনাপব ১১ 


1নদশন আবিষ্কৃত হয়েছিল । ১৮৬৩ এনন্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বস ফুট 
ও তাঁর সহকারশ ডর্রিউ কিং যুগ্নভাবে তামিলনাড়ুর চিক্গলেপুট জেলায় 
কোর্তালায়ার নদণতে প্রবহমান একটি নালার নিকটবত'ঁ আত্বরামপকমে 
প্রস্তরযুগের নিদ্র্শনবাহশী একটি প্রত্ক্ষেত্র আবিদ্কার করেন । ১৮৬9 থাষ্টাম্দে 
ফুট পালার নদণ পধন্ত 'বিস্তিত এলাকায় ভূতাত্বিক সমীক্ষা সম্পন্ন করেন যে 
সময় 'তিনি 'িলাস্ফটিক 'ির্গিত অসংখ্য আয়ুধের সম্ধান পান। ওই 
বছরেই 'তান মাদ্রাজ ও উত্তর আকট জেলাছয়ে ল্যাটেরাইট ভুসংস্থানের মধ্যে 
প্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত আয়ুধসমূহের উপর একাঁটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। 
তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলায় যে ক্ষদ্রা্ম শিশ্পের বিশেষ বিকাশ 
দেখা যায় তা ব্রুস ফুটের দৃষ্টি এড়ায়নি ।১ 

১৮৬৪ খ্রীণ্টাব্দে সি. এ. ই ওলডহটাম এবং এম. ম্যাকলিয়ড অন্ধ প্রদেশের 
কুড্ডাপা জেলার নানা চ্ছান থেকে বহু গ্রস্ভরানিমিত সামগ্রী সংগ্রহ করেন। 
এগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে এলোমেলোভাবে সংগৃহ?ত হয় । ওই বছরেই 
ফু১ অপ্ধপ্রদেশের কুনঠল কয়েকটি গহায় প্রস্তর ও অগ্ছিনিমিতি আয়ুধ ও 
তৎসহ জীবা্মের পরিচয় পান । ফুট ও কিং ১৮৬৫-৬৬ শ্রাষ্টাষ্দে কুন€ল 
ও কুডডাপা জেলার মধ্যবতশ কেন্দ্রয় উপত্যকার প্‌বশদকে ভূপুষ্ঠে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত প্রস্তরনির্িত অসংখ্য আয়ুধের সম্ধান পান, যেগুলির পৃন্ঠদেশ 
কিছুটা 'ডিম্বাকার এবং একদিকের কোণ অপরদিকের কোণের তুলনায় 
তীক্ষ। এছাড়া কুঠারধমণ কিছু আয়্ধেরও পরিচয় তাঁরা পান যেগুলির 
কথা ১৮৬৭ ঘ্রীণ্টাম্দে কিং প্রকাশ করেন । এছাড়া অপ্প্রপ্রদেশের নানাম্থান 
থেকে ফুট বহ; ক্ষুদ্রাম্ম আবিষ্কার করেন ॥। গোদাবরখ জেলার ভদ্রাচলমের 
চল্লিশ মাইল পশ্চিমে পালোনেহা নামক গ্রামের নিকট ডর্িউ. টি, 
রানফোর্ড ৫০ গ্রজ পরিমিত একটি চতুছ্কোণ ক্ষেত্রে ৩৫টি আয়ুধ আবিচ্কার 
করেন যেগুলির আধকাংশই শিলাস্ফটিক নামত ॥। এছাড়া তিনি মালোদ 
সিরপুর তালুকের কয়েকটি স্থান এবং পেনগঙ্গা উপত্যকা থেকেও কিছ 
আয়ুধ সংগ্রহ করেন, এবং এগুলির 'বিবরণ যথাক্রমে ১৮৬৭ ও ১৮৭১-এ 
প্রকাশ করেন । ওই সময়েই ি. ডরিউ. হিউজেস চন্ফা এবং চিনুর থেকেও 
কিছ প্রত্বাম্ম পান । উপকুলবতণ গুণ্টুর ও নেলোর জেলায় ফুট ও কিং 


১। ব্রুস ফটকে ভারতের প্রাগোতহাসিক প্র্নতভেন জনক আখ্যা দেওয়া হয়। তিনিই 
প্রথম যথার্থ বৈজ্ঞানিক দুষ্টিকোণে প্রয়তাত্িক আলোচনার ক্ষেতে ভূতা'দ্বক মালা সংযোজন 
করেন। তাঁর ভূতাত্বিক কাজকর্মের পাশাপাঁশ তান যে অসংখ্য প্রাগগোতহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ 
করেছিলেন তাই নয়, উপদ্বীপধর ভারতে তান ৪৬১1টর মত প্রাগৈতিহাসিক প্রয়ক্ষের আবিচ্কার 
করেন। তাঁর বিশাল প্ররসংগ্রহ মাদ্রাজ গভ'মেস্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে । 


৯১২ প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ 


সমপক্ষা করেন এবং পোটেলুর ও গৃডলুরের মধাবতাঁ রামপটন এলাকার 
ল্যাটেরাইটপহঞ্জের মধ্যে উপল ও 'শিলাম্ফটিক নিমিত আয়ুধের সন্ধান পান । 

কর্ণটিকের 'বিজাপুর ও ধারওয়ার জেলায় বস ফুট অনুসন্ধান শুরু 
করেন ১৮৬৮ থেকে! অনুসন্ধানের ক্ষেত্র 'হসাবে তিনি মলগ্রভা ও তার 
উপন্দী বোশিনালার সংযোগস্ছলকে বেছে নিয়েছিলেন যেখানে বৃহদায়তন 
স্ফটিকনামত সামগ্রীর অভাব ছিলনা ॥ আয়ুধগুলি ছিল কুঠার, বর্শাফলক 
এবং হরেক রকমের বশাঁজাতীয় হাতিয়ার । মলপ্রভার বামতটে বাদাম জেলার 
পচি মাইল দুরবঙণ কাইপা নামক স্থানে এবং উপনদ্ীর সংযোগচ্থলে চিক- 
মুলিঞ্গিণ কংব রণগ্ন ক্ষেত্র থেকে তান উপলানিশি'ত অজস্র আয়ুধের সন্ধান 
পান । ফুট শিমোগা জেলার কুদুর, ন্যামাতি, নিদ্খটা এবং লিঙগদহালিতে 
প্রস্তর যুগের কয়েকটি প্র্রক্ষেত্র আবিজ্কার করেন । বিঞাপুর ও ধারওয়ার 
থেকে প্রাপ্ত নানা সামগ্রী তিনি ১৮৭৩ প্রখষ্টাব্ৰে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত একট 
আন্তগাতিক প্রদশনীীতে প্রেরণ করেন । কণঠিকের বিখ্যাত প্দ্রক্ষেত্র 
সঙ্গনকল্পুর ৬পর ফুট একটি 'রিপোট্ প্রস্তুত করেন যেখান থেকে তান অন্ত 
ক্ষুদ্রাম্মের সম্ধান পেয়েছিলেন । ১৮৯৫ খাঁন্টাব্বে চিওপদর্গ এবং বেলার 
জেলাদয় থেকে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাম্মক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় । 

১৮৩৬৫ খ্রান্টান্দে এ. 'বি. ওয়াইন্বে আহমদ্ধনগর থেকে জালনা যাওয়ার 
পথে পৈঠানের 'নিকটবতাঁ মুঙ্গ নামক গ্রাম থেকে আগেট পাথরের ফ্লেক থেকে 
নির্মিত একটি ছুরি আবিচ্কার করেন ।॥ এটি উত্তর-গোদাবরী নদণ-উপত্যকায় 
পশুর অগ্ছি সমাকীর্ণ একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায় । এটি যে পারকজ্পিত- 
ভাবে মানুষের হাতে তৈরি এবং স্কনি্দিষ্ট কাজে এটি যে ব্যবহৃত হয়েছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই হিসাবে আঁবদ্কারাঁট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
১৮৬৬ এ্রাণ্টাম্দে ডারউৎ এল. উইলসন মধ্যভারতের সৌগর, দ্বামোহ ও 
বৃন্দেলখণ্ড থেকে অনেকগ্দাঁল প্রত্বাশ্মীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন । আরও 
কিছু পাওয়া যায় দেওর ও তৎসংলগ্ন অণতলে, সুকচর নালার উত্তর দিকে, 
সৌগর এবং দেওরির মধ্যবতাঁ দূহার নালায় এবং জবলপুর ও দামোহরর 
মধ্যবতাঁ সিংরামপুর উপত্যকায় ॥ ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. হ্যাকেট মধ্যভারতে 
নমর্থার তারে ভুতরা নামক শ্থানে কংকরময় নদীক্ষেত্রে শিল।স্ফটিক 'নিমি'ত 
একটি বিশেষ ধরনের হাতকুড়াল আবিদ্কার করেন। এটির প্ঠদেশ 
ভিদ্বাকার এবং সম্মখভাগ তণক্ষ। এটিও যে সুপারিকজ্পিত ভাবে মানুষের 
হাতে তোর তাতে কোন সম্দেহে নেই ॥। হ্যাকেট রাজস্থানের জয়পুর, বুশ্দি 
ও ইন্দ্রগড় থেকে কয়েকটি প্রত্বাম্মীর় আয়ুধ সংগ্রহ করেন, অধিকাংশই 
শিলাস্ফটিক নির্মিত, কিছ বেলেপাথরে তোর । গৃজরাতের কয়েকটি ক্ষেত্র 
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থেকে বুস ফুট প্রস্তর নির্মিত আয়ৃধ ও ক্ষমূদ্রা্ম আবিষ্কায় করেন এবং 
সাবরমতণ উপত্যকার একটি প্রত্ব-ভূতাত্বক সমশক্ষা করেন ॥। এই মর্মে তাঁর 
একটি রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ শ্রীন্টাব্দে । 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিনসেন্ট বল বঙ্গদেশের বাঁকুড়ায় অবস্থিত গো বিদ্ৰ- 
পরের অনাত্রে কুনুনে নামক গ্রাম থেকে একটি স্ফটিকনির্মিত চওড়া, 
গোলপথ্ঠে অথচ ধারালো আয়ুধ আবদ্কার করেন । অনুরূপ আরও ছাট 
আয়ুধ তিনি ও 1হউজেস যথাক্রমে ঝরিয়া ও বোকারো কয়লাখাঁন অণুল থেকে 
প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডীঁড়ষ্যার ঢেনকানল, আঙ্গুল ( কলাই- 
কোটা গ্রামের নিকউবতণ নদীখাত ), তালচের (হরিচদিপুর্ন গ্রাম ) এবং 
সম্বলপুর (বুরসাপলি গ্রাম ) থেকে কিছ: প্রস্তরযুগের নির্র্শন আবিদ্কার 
করেন। ১৮৩৬৮ খ্রান্টাষ্ৰে ক্যাপ্টেন বশীচিং সিংভুম জেলার চাইবাসা ও 
চক্রধরপুর থেকে 'কিছু মাইক্রোলিথ বা ক্ষুদ্রাম্ম আবিষ্কার করেন । ১৮৮৭ 
প্রীষ্টাঞ্দে ডরিউ, এফ, পি. ড্রাইভার রাঁচির নিকটবতর অঞ্চলে এবং ১৯০৪ 
প্াণ্টাব্দে ক্যাপ্টেন পি. ও. বোডিং সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মের সম্ধান 
পান। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ককবার্ন উত্তরপ্রদেশের সিঙ্গরাউীল অববাহিকায় 
প্রস্তরযুগের একটি গরাত্বপর্ণ ক্ষেত্র আবিন্কার করেন । উত্তরপ্রদেশের 
কাইমুর পবতশ্রেণীর সম্লিহত অণ্ুলে ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এবস মধ্যে 
কালহিল, ককবার্ন ও '্রভেট-কানক বহ ক্ষদুদ্রাশ্মের সম্ধান পান । 

১৯০০ থ্রীষ্টাম্দ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভারে প্রস্তরয্গ্গ সংক্রাস্ত যে সকল 
অনুসন্ধান হয়েছিল মোটামুটিভাবে তার পরিচয় দেওয়া হল। অনুসন্ধান 
ভুপন্টে্ল উপরেই করা হয়েছিল, বলাই বাহূল্য কোন স্নির্দি্ট পাক্নিকপ্পনা 
ব্যাতরেকে, কেননা স্তরাবন্যাস অনুযায়শ খননকার্য সে আমলে অকল্পনীয় 
না হলেও ভারতবর্ষে তার কোন সুযোগ ছিল না। প্রস্তর ধৃগের ব্যাপকতর 
নিদর্শন বিশেষভাবে বিদ্ধের দক্ষিণাঞুলেই পাওয়া গিয়েছিল, উত্তরভারতে 
যৎসামান্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহকেও সে আমলে 
বর্ণনা করা হত কিছুটা অনির্দিষ্টভাবে, যেমন 'বুশে”, এসেল্ট' পচপূড স্টোন" 
প্যালিওলিথ*, গলোটিন-টাইপ”, মাদ্রাজ-টাইপ' প্রভাতি । শেযোন্ত নাম'টির' 
একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, কেননা দক্ষিণাণুলের হাতিম্ারের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি ছিমুখা, শিলাখণ্ড বা উপলের দুদক থেকেই 
ফ্রেক বা পাত খাঁসয়ে 'নার্ধত । মাদ্রাজে প্রথম এই জাতীয় হাতিয়ার পাওয়া 
যায় বলে ( বর্তমান অষ্প্র প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ অগ্চল ব্যতিরেকে, এবং বর্তমান 
ফণটিকের অনেকটা অংশ তখন মাধ্লাজ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল ) দক্ষিণী 
শিল্পধারার নামই দেওয়া হয়েছে মাদ্ুজ শিল্প । প্রাগোতিহাসিক অনুসন্ধানের 
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সচনাপবে আদ ও মধ্য প্রস্তর ঘুগের ভেদ করা সম্ভব হয়নি । ইউরোপের 
মত হাঙকুড়াল শিল্পের প্রাধান্যযুন্ত আদি প্রস্তর যুগের লক্ষণ বে ভারতবর্ষে 
বর্তমান, এবং ঞ্কে বা পাতশিল্পের প্রাধান্যযুন্ত মধ্য প্রস্তর ষুগের লক্ষণও যে 
এখানে অনুপস্থিত নয় তা প্রতিপাদ্ন করেন কামিয়াড ও বাঁকিট, টড, এবং 
ডে-টেরা ও প্যাটারলন যথারুমে দাক্ষণপ্‌ব পশ্চিম ও উত্তর ভারতে, বঙমান 
শতকের তৃতীয় দশকে ॥ ক্ষদ্রান্ম শি্পের ব্যাপক আস্তত্ব সে আমলেই লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল, কিন্তু এগলিকে নবাম্মনয় অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পকিতি করার 
প্রবণতাই ছিল বেশি । এখন যেমন ক্ষুদ্রাম্মশিপ্পকে শেষ প্রস্তর যুঞগর 
বোশিষ্ট্য বলা হয় অথবা গুত্ব।»মীয় ও নবাম্মীয় অধ্যায়ের মধ্যবত+ মেসোলাথক 
বা মধ্যাশ্মীয়-পবে চ্ছান দেওয়া হয়, ( অবশ্য নবাম্মীয় ও তামান্মীয় পরযাঁয়েও 
ক্ষুদ্রা*ম শিপ্পের বিশেষ ভুমিকা আছে ) তখন তা সম্ভব হয়নি, কেননা খনন 
কার্ধয না থাকায় 'বিশেষ প্তরের মধ্যে সেগুলির আস্তত্বের মাপকাঠিতে কাল- 
নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। 

নবাশ্মীয় অধ্যায় গম্পর্কে অনুসন্ধান £ প্রাগোতিহাসিক অনুসন্ধানের 
প্রথম যুগে প্রস্তর যুগের নিদর্শন সমূহের অধিকাংশই আবিত্কৃত হয়েছিল 
দাক্ষণ ভারতে, 'কিম্তু নবাশ্মীয় সামগ্রীসমহের সবচেয়ে বড় অংশ আঁবজ্কৃত 
হয় উত্তর ভারতে । উত্তর প্রদেশের বাণ্দা জেলা এ২ং মধ্যপ্রদেশের জবলপুর 
জেলাকে কেন্দ্র করেই নবাশ্ময় অনুসন্ধানের সূচনা হয়েছিল । 

১৮৬০ খ্রান্টাষ্বের জানুয়ার মাসে এইচ, পি. লে-মেঙ্গরিয়ে সবপ্রথম 
টোনস নদীর উপত্যকায় কয়েকটি নবাশ্মীয় মসৃণ কুঠার আধিদ্কার করেন । 
১৮৬২ প্রীন্টাব্দে ডাঁরউ, 'থিওবাল.ড উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় কৃঠারসহ 
ধ্হু নবাম্মীয় আয়ুধ সংগ্রহ করেন । এরপর বান্দা জেলায় সাথকভাবে 
নবাম্মীয় অন:সম্ধান +রোছিলেন ককবান (১৮৭৯) কানিংহাম (১৮৮৫) এবং 
সেটন-কার (১৯১০৪) । আর. ই. রস ১৮৮২) মেন পুরী জেলা থেকেঃ জে, এইচ. 
রিভ্টে-কার্ণক (১৮৮৩) মিজাঁপুর জেলা থেকে, আলেকজান্ডার কানিংহাম 
(১৮৮৫) পরতাবগ্ঙ্জ জেলা থেকে এবং জন মাশাল এলাহাবাদের নিকটউবতঁ 
ভিটা থেকে বহু নবাম্মধয় উপকরণ, বিশেষ করে পালিশ করা কুঠার, 
আবিত্কার করেন । 

মধাপ্রদেশের জবলপুর থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নবাম্মীয় আয়ুধের উপর 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লে মেস্‌রিয়ে একটি নিবদ্ধ প্রকাশ করেন । জবলপুর থেকে 
১৮৬৫ খাম্টাম্দে আর. ই. সুইনি অনেকগুলি নবাম্মীয় মূল ও পাত শিস্পের 
নির্শন আবিচ্কার করেন। ওই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আগেট পাথর নির্মিত 
নানা দামগ্রীর একটি প্রদর্শনী করেন বলানফোড", কলকাতার এশিয়াটিক 
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সোসাইটিতে ১৮৬৬ প্রণষ্টান্দে । প্রদশি'ত সামগ্রীস্ৃহকে তিনি দু'ভাগে ভাগ 
করেন, যেগুলি ইউরোপে প্রাপ্ত নবাম্মীয় সামগ্রীর সঙ্গে সদশ্যযুস্ত এবং 
যেগুলি ভিন্ন ধরনের । পরবতাঁকালে জবলপূর ও সান্নীহত অণ্ুলে নবাম্মগয় 
অনুসন্ধান করেন ডাঁন্রউ. জি. ওলফার্টস, কনে'ল গেটস ও মেজর আযাবট । 

১৮৭৮ প্রীষ্টান্দে বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের নিম্নাঞ্চল থেকে পালিশ 
করা কৃষ্ণবর্ণ গ্নেটের তোর অর্ধচন্দ্রাকার প্রান্তয,স্ত একাঁট ঝড় ধরনের কুঠার 
পাওয়া যায় । জে. দেবোরয়া সাহেবগঞ্জের গঙ্গার তাঁর থেকে এবং মানভুম 
থেকে দুইটি আকর্ষণীয় চুনাপাথরের কুঠার আবিষ্কার করেন । ১৮৯ 
প্রথষ্টাব্দে ভিনসেন্ট বল ছোটনাগপুরের বুরার্দিহ থেকে কিছু পালিশ করা 
ফ্েকের সন্ধান পান । ১৮৮৭ খ্রাস্টাব্দে ডব্লিউ. এইচ. পি. দ্রাইভার রাঁচির 
সম্বিকটে একটি নবাম্মণয় বসতি আধবিদ্কার করেন । তার সংগহোত সামগ্রী- 
সমুহের একাঁট বণ্ণনামূলক তালিকা প্রকাশ করেন জে, উড-মেসন । এগুলির 
মধ্যে আঁধকাংশই ছিল কুঠার, বলয়াকার সামগ্রী ও বশফিলক।॥। ১৮৯৯ 
প্রম্টাব্দে হীরালাল ছোটনাগ্রপুরের কাকেয়া-যশপুর থেকে বেলেপাথরে তোর 
একটি কৃঠার প্রাপ্ত হন। ১৯০১ শ্রীন্টাব্দে পি. ও. বোডিং সাঁওতাল পরগণা 
থেকে কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির বর্ণনা প্রকাশ করেন । ১৯১০ 
প্রঘ্টাঞ্বে হাজারবাগের হঁঞ্জীনয়ার নবীনচন্্ চক্তবত কয়েকটি পালিশ করা 
কুঠার আবিৎ্কার করেন । 

চট্টগ্রামের লঈতাকুণ্ড পাহাড়ে একটি প্রস্তরীভূত অপূর্ব পালিশবান্ত কুঠারের 
হাতল আঁখঘ্কৃত হয়। আগামে মিঃ পেনী তেজপুর থেকে প্রচুর সংখাক 
নবাণ্মীয় কুঠার আবি্কার করেন । অন্যরূপ সামগ্রী ডিব্রুগড়, কাছাড় ও 
শিবসাগর জেলা থেকেও সংগহীত হয় ॥ ১৯১৩ এ্খন্টাব্দে হেমচদ্দ্র দাশগ্ত 
আসাম থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসণযহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুদশ্শন করেন । ১৯১৪ 
গ্রীষ্টান্দে কাগিন ব্রাউন আসামে প্রাপ্ত হাতুঁড়িজাতীয় আয়ুধের সঙ্গে পবা" 
এশিয়ায় অন্যত্র প্রাপ্ত অনুরূপ মায়ুধের তুলনামূলক বিচার করেন । 

'সিদ্ধুপ্রদেশের স্ুক্ক'র এবং রোহক্লি অণুলে চুনাপাথরে তেরি পালিশ করা 
মূল ও পাতাঁশশ্পের নিদর্শন আবিত্কৃত হয় । ১৮৬৬ গ্রান্টান্দে স্যার জন 
ইভাম্স সুকুরের নিকটবশা নদ্ীতরে কিছ; পালিশ করা মূল ও পাও 
আবি্কার করেন। পরবতর্ককালে ওই অণ্চন থেকে অনুরূপ সামগ্রগ বহুপ 
পরিমাণে আবিদ্কার করেন রানফোর্ড যেগুলির বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭৫ 
প্রীষ্টান্দে। ১৮৭৬ গ্রীন্টান্দে পি. ফেডেন নিয়াসম্ধু অঞ্চলের 'সিরাক নামক 
চ্ছান থেকে পালিশ করা পাথরের একাঁট বাটালি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৯ 
ধীন্টান্দে থিওবাল্ডে আটক থেকে ২১. মাইল দাঁদপু-পাশ্দুমে সিম্ধ্র বিপরাঁত 
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তারে সার্দপুর নামক হ্থান থেকে মধ্যমাকার চুনাপাথয়ে নিমিতি তণক্ষ; 
অথচ অধ'গোলাকার প্রান্তযুস্ত একাঁট পালিশ করা কুষ্ঠার আবিহ্কার করেন । 
বাল:চিস্তানের কোয়েটার নিকটবতাঁ মি'রি থেকেও কিছু সামগ্রী আহত হয় । 

দক্ষিণ ভারতের বেলা'রি জেলায় ১৬৭২ শ্রীন্টাব্দে উইলিয়ম ফেসার কিছু 
নবান্মীয় কুঠার এবং কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনগয় পাথরের হাতিয়ার 
আবিষ্কার করেন । পরবতর্ীকালে ( ১৮৮৪-৯০ ) ব্রুস ফুট এবং সি. ই. 
কার[ডিউ বেলারি ও অনভ্তপুর জেলা থেকে অনেকগুল নবাম্মণয় বসাত 
আবিচ্কার করেন । উত্তর আকট জেলার ভেলোর তালুক, সালেম জেলার 
তরাপতুর তালুক এবং কুগ্গ থেকেও বহু নবাম্মীয় কুঠার আব্কিত হয় । 
ব্রুস ফুট 'তিরুূনেলভেলি জেলায় ক্ষুদ্রাণ্ম শিল্পের ব্যাপক বিকাশ লক্ষ্য করেন ॥ 
[িরুূনেলভেলি, পেরাম্বাইর এবং আদিত্যনাল্ললূর থেকে প্রাপ্ত প্রাগেতিহাসিক 
সামগ্রীসমূহের যে সকল তাঁলকা আলেকজাণ্ডাপ্প প্লী প্রকাশ করেন যথাক্রমে 
১৯০৩১ ১৯০৮ এবং ১৯১৪ গ্রীষ্টাম্দে সেগুলিতে ওই সকল অণুলে প্রাপ্ত 
নবাম্মীয় কিছ; সামগ্রীর পরিচয় বর্তমান । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাগোতহাপিক অনুসন্ধানের ল্নাপবে 
মৃংশিপ্প সম্পকেও সম্ধানকারীরা আগ্রহাশ্বিত হয়েছিলেন এবং এদেশে 
মৃৎপান্রের উদ্ভব যে নবান্মীয় অধ্যায় থেকে শুরু হয়েছিল এ-বিষয়েও তাঁরা 
নিঃসশ্দেহ ছিলেন । অনভ্তপুর, কুন€ল, কুড্ডাপা, তিরুনেলভেলি, সালেম, 
বেলারি, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, কাথিয়াবাড়, বালচিন্তান এবং অপরাপর অণল 
থেকে তাঁরা বহু মৃৎপান্লের সম্ধান পেয়েছিলেন । ১৮৭৫ শ্রীন্টাব্দে এম. 
জে. ওয়ালহাউস প্রাগোতিহাঁপক মৃংশিপ্পের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা 
প্রকাশ করেন। রী ১৯০৩-০৪ প্রণ্টাব্বে তিরূনেলভেলি থেকে প্রাপ্ত 
মৃৎসামগ্রীসমহের উপর আলোকপাত করেন । তবে এই সকল আলোচনা 
নিছকই তালিকা ও বর্ণনামূলক ॥। মতশিল্পের 'বিভন্ন ধারা আবিক্কার, 
কাল নিয়, প্রভাবের ক্ষেত্র এবং পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে 
সঙ্গতভাবেই সম্ভব হয়নি । প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে কতিপয় মহাশ্মীয় 
সমাধিকেও সে আমলের অনুসম্ধানকারীরা নবাশ্মীয় অধ্যায়ে স্থান 
দিয়েছিলেন । 

ধাতব যুগ সম্পকে অনন্ধান £ সে আমলের প্রত্রতাত্বক অনুসম্ধান- 
কারধদের দৃঢ় বি*বাস ছিল যে ভারতে কোন ব্রোঞ্জ ধুগের আন্তিত্ব কৰাঁপ 
ছিল না, এমন কি দ্বাক্ষণভারতেও কোন তাগ্রযুগ আসেনি, নবাম্মশয় অধ্যায় 
থেকেই লোহযূগে উত্তরণ ঘটেছিল, বাঁদও উত্তরভারতে একটি ক্ষণচ্ছায়ণ 
তাময:গের আশ্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন । এই ধারণাটিকে বিশেষভাবে 
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চাল; করেন ভিনসেন্ট স্মিথ ১৯০৫-০৬ গ্রণন্টাব্দে প্রকাশিত একটি রচনায় । 
তাঁর বন্তব্যের স্বপক্ষে এটুকু বলা যায় যে সতাই সে আমলে দক্ষিণাঞুল থেকে 
কোন তাম্রানমিত সামগ্রী আব্ক্কিত হয়নি । ভারতের নান।স্ছান থেকে 
ব্রোঞজানার্মত মোট সাতটি সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল যেগুলির বর্ণনা প্রকাশ 
করেছিণেন ওয়ালহাউস ১৮৬ গ্রীণ্টাব্ৰে। কিন্তু এই সাতটি সামগ্রীর 
উপর নিভর করে ব্োজযগের অস্থিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা অন্তব 
ছিল । যাদও ১৯২১-২২ খীন্টান্রে হরপ্পা ও মহেঞজোদরোর আধিত্কার 
প্রাচীন ধারণাকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র । 

এ দেশে প্রথম তাম্রনিমিত সামগ্রী পাওয়া যায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যার 
কথা পুরে ধলা হয়েছে । এর কিছুকাল পরেই উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ 
জেলার ফতেগড় থেকে ১৩টি তাম্রনিমিতি কুঠার আবিক্কৃত হয় । প্রকৃতপক্ষে 
উত্তরপ্রদেশ, বিশেষ করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল তাগ্রানমত সামগ্রার 
একটি বড় ক্ষেত্র । ১৮৬৮-তে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতরশ মৈনপুরী থেকে 
দুইটি তাম্রানাম“ত কৃঠার ও একটি বর্শফলক পাওয়া যায় । এটওয়া জেলার 
নিওরাই থেকেও কিছ তাম্রীনার্মঘত আয়ুধ পাওয়া যায় । কানিংহাম মথুরা 
অণ্চল থেকে কিছু তাম্রসামগ্রী সংগ্রহ করেন ॥। উত্তরপ্রদেশের বিদনোর 
জেলার অন্তগত রাজপুর থেকে ১৮৯৬ প্রাষ্টাব্দে ১৬টি তাম্রনাীমত সামগ্রী 
পাওয়া যায়, দশটি কুঠার এবং ছয়টি বশাফলক । 

িম্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাম্রনামত সামগ্রীর সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয় 
মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অর্তগত গুঙ্গেরিয়া থেকে ১৮৭০ গ্রীণ্টাঙ্দে । 
এই সংগ্রহের মধ্যে ৪২৪ টি তাম্রনিমিত সামগ্রী ও ১০২টি রৌপ্যনিমি'তি 
সামগ্রী বঙতমান ছিল। গঙ্গেরিয়ার তান্রসংগ্রহের উপর অনেকগুলি রচনা 
প্রকাশিত হয়। সব্প্রথম প্রকাশিত রচনাটির লেখক এ. র্ুমফিলড, 
প্রকাশকাল ১৮৭০ প্রীষ্টাঞ্ছ । 

বালুচিস্তানের অর্তগত কোহিস্তান, করাচির নিকটবতণ ভাগোতরো,উত্তর- 
পশ্চিম সশমান্ত প্রদেশের কুররমের নিকট সালোঝান প্রভৃতি চ্ছানেও তামের 
হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয় । পবদিকে হাজারিবাগ জেলার পণ্যান্বা, পালামো 
জেলার লগুনা, মোদনীপুর জেলার ঝাটিবানি প্রভৃতি স্থান থেকেও তান 
নামত সামগ্রীর সম্ধান পাওয়া যায় । ১৯১৩ শ্রীষ্টাঙ্দে কাগিন ব্রাউন 
পাল্যমৌ জেলা এবং কুরুরম এজেদ্সি থেকে প্রাপ্ত তাগ্রনির্মিত কুঠার সম্পকে 
আলোচনা করেন। 

মধ্য ও দক্ষিণভারতের মেগাঁলাথক বা মহাম্মীয় সমাধিসমূহ অনুসম্ধান- 
কারণদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল । উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকেই যে 


পলা, ভা,.-হ 


১৮ প্রাগোঁতহ।সিক ভারতব্ষ 


মাঁডোজ টেলর ব্যান্তগত প্রংচগ্টায় কয়েকটি মহাম্মধয় সমাধি উতখনন করেন 
সে কথা আগেই বলা হয়েছে । এখনকার হুত্বততাবিদরাও স্বীকার করেন 
'যে তাঁর খননপম্ধাতি তুলনামূলকভাবে আধুনিক ছিল । ১৮৬২ থেকে 
১৮৬৫-র মধ্যে মীডোজ টেলর শোরাপুর জেলার মহাম্মীয় সমাধিসগহের 
ডপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডব্লিউ স্মিথ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
নরউইচে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাগৈতিহাসিক সম্মেলনে দাক্ষণভারতের 
সম।ধিসমূহের উপর একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। দক্ষিণে মহাম্ম*য় 
সমাধির সংখ্যা প্রচুর । কেবলমাত্র বেলারি জেলা থেকেই দু'হাজারের মত 
সমাধির আন্তত্ব নথিভুস্ত হয়। তিরূনেলভেলি জেলার আবদিত্যনাল্ল;রের 
বিখ্যাত সমাধিক্ষেত্র সে-আমলেই দুষ্টিগোচর হয়েছিল । এছাড়া কাম্মণরেও 
মহাম্মীয় সমাধি পারলাক্ষত হয়েছিল ॥ সঙ্গতভাবেই এই মহা*্মশয় সমাধ- 
গুলিকে লৌহষুগের সঙ্গে সম্পকিতি করা হয়েছিল, যাদও এগুলির মধ্যে 
কয়েকাট নবাম্মীয় অধ্যায়ের হতে পারে এইরকম অনমানও করা হয়েছিল । 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গাস্টিন ও ওয়ালহাডস করোমণ্ডল উপকূলের সমাধিসমহের 
উপর রচনা প্রকাশ করেন । ই. মোক্লের লেখেন বালুচিস্তানের বসাতি ও 
সমাধিক্ষেত্রের উপর । ১৮৭৭-এ আর. কলড্ওয়েল দক্ষিণ ভারতের পান্র- 
সমাধির উপর আলোকপাত করেন এবং হায়দ্রাবাদের নিকটবতখ মুঙ্গাপেটের 
সমাধিক্ষেত্রের উপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেন ডারিউ, কিং। ১৮৮০-৮১ 
প্রীষ্টান্দে বি. বি. আর. ব্রানীফল উত্তর আক্ট ও মধ্য কর্ণাটকের মহাশম্মীয় 
সমাধিসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ১৮৮৭-তে সার্জেন জেনারেল 
বিডিক পল্লাবরমের মহাশ্মীয় সমাধিসমূহের উপর আলোচনা করেন এবং 
১৮৮৮-তে এ. এস" রী সাধারণভাবে সমগ্র দক্ষিণভারতের সমাধিক্ষেত্রগুলির 
সমীক্ষা করেন। আর. সিউএল সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের এবং িশেষ- 
ভাবে বেলারি জেলার সমাধিক্ষেত্রসমূহের সমীক্ষা করেন এবং তার ফলাফল 
প্রকাশ করেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে । 

উত্তর ভারতের কাইমূর গিরশ্রেণীর গুহাচিত্রসমহের উপর বিশেষ 
আলোকপাত করেন জে. ককবার্ন এখং ভি. এ, স্মিথ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে । 
বান্দা জেলার গ্িরাচন্্র নিয়ে আলোচনা করেন [স. এ. 'সিলবেরাড ১৯০৭ 
ধীন্টান্দে। 

উপসংহার £ প্রাগোঁতহাঁসক অন:সম্ধানের সচনাপর্ব সম্পকে আরও 
ঘু একটি খবর দিয়ে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের ইতি করা ভাল ॥ মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট 
মিউজিয়ামে ব্রুস ফুট সংগ্রহের কথা পৰে উল্লেখ করা হয়েছে । ব্রুস ফুট 
[নিজেই সেখানে সংগৃহীত প্রাগোতিহাঁসিক সামগ্রশসমূহের একটি তালিকা 


প্রাগোতহাসিক অনুসম্ধানের স্চনাপব ১৯ 


প্রকাশ করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে । পরবতাঁকালে বস ফুট সংগ্রহের উপর 
একটি বিশদ তালিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৬ গ্রান্টান্দে। কিন্তু ১৮৬৪ থেকে 
১৯০২ পর্যস্ত সংগৃহীত প্রত্বসামগ্রশর সবাঁধিক অংশ কলকাতার ইন্ডিয়ান 
মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে । এগ্ীলর একাঁটি তালিকা প্রণয়ন করেন কিন 
ব্রাউন বা ১৯১৭ প্রীন্টাষ্বে স্যার জন মাশাল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
ভারতবর্ষের প্রাগতিহাসিক যুগের প্রস্তর সামগ্রীর উপর প্রথম গ্রন্থ রচনা 
করেন এ. সি. লোগান ধা প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রষ্টান্দে। প্রাগৈতিহাসিক 
ভারতবর্ষের উপর দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন পঞ্চানন মিত্র যা কলকাতা বি্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃক ১১২৩ ধ্রীন্টাব্দে প্রকাশিত হয় ॥ মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থটি 
জনীপ্রয় হয়োছল এবং ১৯২৭ গ্রাঁচ্টাব্দে গ্রন্থাটর সংশোধিত এবং পাঁরবর্ধিত 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্রদ্থল ও প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের উপর 
বাভন্ন সংগ্রাহক ও লেখক রচিত বহু নিবন্ধ নানা পর্রপন্রিকায় ব্রুস ফুটের 
আমল থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেগযীলর একটি পাঙ্গ 'বিবরণণ প্রকাশ 
করেন হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে । 


আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার তুত্রপাত 


হরপ্পা সভ্যতার আবিচ্কার 8 ১৯২১ সালে পাঞ্জাবের মন্টোগোম।র 
জেলার অশ্তঃপাতা হরগ্পায় একটি পরণক্ষামূলক খননকার্য শুরু করা হয় যার 
ফলে তঃম্রাম্ময় ও ব্রোঞ্জ যুগের একটি সভ্যতার আস্তত্থের উৎসমুখ খুলে যায় । 
হয়পার প্রত্বক্ষেত্রটি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন চালস ম্যাসন ১৮২৬ খ্রান্টাব্দে। 
আলেকজান্ডার কাঁনিংহাম ১৮৫৩ ও ১৮৭৩ প্রণষ্টাষ্দে এই অণুলে পারভ্রমণ 
করেন এবং কিছ হরপ্পাীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেন যেগীলর মধ্যে কাঁতিপয় সীল 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জন ফেথফুল ফ্লাট ১৯১২ গ্রান্টান্দে হরপ্পীয় সগলে 
উৎকণীর্ণ 'লাঁপর চারন্ন নিয়ে আলোচনা করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
দুভগ্যিক্রমে হরপ্পার 'বিশাল প্রত্বক্ষেত্র আধ্ানক যুগের বর্ধরতার শিকার হয় । 
দুই ভাই, জন ও উইলিয়ম ব্রাম্টন, রেলপথের জন্য ইট সরবরাহের ঠিকা নিয়ে 
হরঞ্পার প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন । শেষ পর্যন্ত প্রত্বতত্ব বিভাগের টনক নড়ে 
এবং হরপ্পায় পরীক্ষামূলক খননকার্ধ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সিম্ধ: প্রদেশের লারকানা প্রেলার অন্তর্গত মহেঞ্জোরোতে 
একটি বৌদ্ধ স্তুপ উৎখননকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আকস্মিকভাবে 
এখানে তাম্রাম্মীয় ও প্রো যুগের সভ্যতার গর্ধত্বপূর্ণ নির্র্শনসমূহ 
আবিষ্কার কবেন । হরপ্পার সঙ্গে মহেঞজোঞ্রোর গঠনগত সোসাদশ্য খুব 
সহজেই ধরা পড়ে, এবং মহেলোদরোর প্রত্বক্ষেতরটি হরগপার মত ক্ষতিগ্রস্ত না 
থাকায় পরবতৰ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয় । মহেজোদরো থেকে 
প্রাপ্ত নিদশনসম্‌হের বিবরণ যখন সধক্ষপ্তভাবে ১৯২৪ খ্রাণ্টাব্দে ইলাস্ট্রেটেড 
লপ্ডন 'নিউজ পান্িকায় প্রকাশিত হয় তখনই ইউরোপীয় পশ্ডিতরা উপলব্ধি 
করেন যে এখানকার অনুরূপ সাল ইরাকের কয়েকটি প্রত্বক্ষেত্রে খাণ্টপূর্ব 
তৃতীয় সহম্্রকের স্তরে বর্তমান, এবং সেই হিসাবে এই সভ্যতার স্রপাত 
প্ীন্টপ্ব তৃতীয় সহম্রাষ্দে । এই সভ্যতা ভ্রোঞ্জযগের নিদর্শক | সিন্ধু নদধর 
তরে হর্পা ও মহেঞজোদরো শহর দুটির অবস্থান ছিল বলে সে-আমলে 
এই সভ্যতার নামকরণ হয়েছিল 'সিম্ধুসভ্যতা । পরবতরকালে এই সভ্যতার 
ব্যাপক বিস্তৃতি প্রতিপাদিত ছওয়ায় প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রুটির নামানুসারে 
এই সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হয় । মহেঞ্জোদরো উতখননের 
[বিরাট রিপোট প্রকাশ করেন তৎকালীন প্রত্ব-আধকত স্যার জন মাশাল। 
এটি প্রকাশিত হয় তাঁর অবসর গ্রহণের তিন বছর পর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, 
তিন খণ্ডে । হরপ্পার উত্খননের রিপোট প্রকাশ করেন পশ্ডিত মাধো 
চ্বর:প ভাটস (বংস) ১৯৪০ খ্রীন্টাব্দে। 


আধ্ানক অনুসন্ধান ও গবেষণার সত্রপাত ২১ 


এতবড় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার অনুসরণ না করে থাকা যায় না, কাজেই 
থননকাষ চলেছিল ১৯৩১ সাল পর্যস্ত, যার ফলে জানা গিয়েছিল যে 
মহেঞঙ্জোরোতে ক্রমান্বয়ে সাতবার ও হরপ্পায় আটবার অধিবসাতি হয়েছিল । 
দুটি নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় যে এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পোড়া" 
মাটির ইটের বাড়ি, সুবিন্স্ত নগর পরিকণ্পনা, উন্নতধরনের পয়ঃপ্রণালী ও 
বহুতর ভোগ্যদ্রব্যের সমাবেশ । উভয় নগর থেকেই চুনাপাথরের সগল, 
জীবজন্তুর প্রাতিকী৩ ( উৎকণণ“ 'লাঁপসহ ), নানা আকারের চকুনিমি'তি এবং 
কখনো কখনো কৃষ্ণবর্ণে চিত্ত ম:ৎপান্ত, চাটপাথরের নিমি'ত লম্বা ফলা, 
রোঞ্জেব নানাবিধ দ্রব্য, আধাদথামি পাথরের মালা এবং একক পতি, স্বর্ণ 
দ্রব্যার্দ এবং দেব-দেবী-নান,য-জীবজন্তুর পোড়ামাটির মৃৃ্িকা প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া গেছে । মহেজোদবোতে পরবতঁ উৎখননের বিবরণ প্রকাশ 
করেন আনপ্ট ম্যাকে ১৯৩৮ খ্রাণ্টান্দে। ১১৪৬ প্রান্টাম্দে মটিগার হুইলার 
হবপ্পায় পুনবুংখনন কবে একটি প্রতিবক্ষা প্রাকাব আবিত্কাব করেন । 
এছাড়া তিন হবপ্পার দুটি সমাধিক্ষেত্রে (সিনোই্র আর--৩৭, এবং মোট 
এইচ ) ডংখনন কবেছিশেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রথমোস্ত সমাধিক্ষেত্রটি 
প্রথম উৎখনন করেন কে. এন. শাম্ত্ী ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এবং 
শেষোন্ত সমাধক্ষেন্রটি প্রথম উদ্বাটন কবেন এম. এস. ভাটন ১৯২৮ থেকে 
১৯৩৪-এব মধ্যে । শেষোন্তটির অবস্থান হরপ্পাতে হলেও তা হরপ্পীয় 
সংস্কার পবিচায়ক নধ, একটি আগন্তুক সংস্কীতির পরিচায়ক | হুইলার কতক 
হরপার পুনরুতখননের বিবরণ প্রকাশিত হয় ১১৪৭ খান্টান্দে । প্রসঙ্গত 
আরও উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ১১৪৬ প্রথঙ্টান্দের মধ্যে 
ভারতবর্ষে অন্ন ৩৭টি হর*পা সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয় । 

হরপ্পা সভ্যতার উৎস ও বিস্তৃতি সম্পারঁ্ত অনুসন্ধান £ হরগ্পা 
সভ্যতা আঁবহ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই একথা বোঝা গিয়োছল যে এই সভ্যতা 
আকাশ থেকে পড়েনি। এর নানা অতীত পধাঁয় থাকা উচিত, এবং 
আবিষ্কৃত কেন্দ্রগালি ছাড়াও আরও কেন্দ্রের লম্ধান পাওয়া দরকার । 
কাজেই হর*পা সভ্যতার উৎস এবং অনুবর্তন অন্বেষণের জন্য সিম্ধপ্রদেশ 
ও বালহচিন্তানে বিস্তৃত সম্ধানকার্ধ চলে এবং উভয় ছ্ছানেই প্রাক--হরপ্পায় 
এবং হরপ্পান্উত্তর নংগ্কৃতিসমহের পাঁরচয় পাওয়া যায় । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
এইচ, হারগ্রীভস বাল:চিস্তানে খননকার্ধ চালান বিশেষ করে সোহর, রামপুর, 
মাস্তঙ্গ এবং নাল-এ, এবং এই কাজের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ। 
১৯২৬ গ্রীণ্টাত্দে প্রত্বতত্বাবভাগে একটি এক্সপ্লোরেসন ব্রা বা অনুসন্ধান 
শাখা খোলা হয় । মাক অরেল স্টাইন বালহুচিপ্তানের উত্তরে এবং পাঁশ্চমে 


২২ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


ব্যাপক অনুসম্ধান করেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 
যথাক্রমে ১৯৩১, ১৯৩৭, ১৯৩৯ শ্রীন্টাত্দে। যে সকল হ্থানে স্টাইন 
পরখক্ষামূলক খননকার্" চা'লিয়েছিলেন সেগুলি হল পেরিয়ানো-ঘুস্ডাই, 
মুঘল-ঘু্ডাই, ডাবর-কোট, কুল্পী, মেহণ, শাহণটুম্প, সুতকাগেনদোর প্রভাতি । 
এই সকল খননকারের আধিকাংশ ১৯২৭-২৯ এর মধ্য সম্পন্ন হয়। 
[সম্ধূপ্রদেশে অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক খননকার্য চালান ননীগোপাল 
মজুমদার এবং তিনি অগ্রী নামক বখ্যাত প্রাকশ্হরপ্পণয় প্রত্বক্ষেতরাটি 
আবিষ্কার করেন। সিম্ধ্প্রদেশে অনুসন্ধানের ফল তান প্রকাশ করেন 
১৯৩৪ খ্রাম্টাষ্ৰে ॥ দুঃখের বিষয় মজুমদ্ধার কর্তব্যরত অবস্থায় উপজাতীয়- 
দের দ্বারা নিহত হন। ১৯৩২-এর প্রত্ব আইন পর্িিবতণনের সুযোগে 
আমেরিকার স্কুল অব ইণ্ডিক আ্যশ্ড ইরানশয়ান স্টাডিজ এবং বোস্টন 
মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের যৌথ উদ্যোগে আনস্ট ম্যাকের নেতৃত্বে 
১৯৩৫-৩৬ এীষ্টাত্বে সিম্ধুপ্রদেশের নবাবশাহ্‌ জেলায় ছানহদ্দরোতে 
উৎখনন হয় । এই উৎখননের 'দ্লিপোর্ট ম্যাকে কক প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ। 

প্রাগেতিহাসিক অন[সন্ধান £ ১৯১২৪ ও ১৯২৭ থ্াঁম্টাব্দে এল. এ. 
কামিয়াড যথাক্রমে নিয় গোদাবরী অণুলের ক্ষদ্রায়তন হাতিয়ার এবং কুন€ল 
গুহাবলপর প্রাগোতহাসক নংস্কীতর উপর মূল্যবান 'বিজ্ঞানাভাত্তিক 
আলোচনার সাত্রপাত করেন । কুন€ল থেকে কামিয়াড বহু প্রাগোতিহাসিক 
আয়ুধ সংগ্রহ করেন যেগ্ীলকে অধ্যাপক এম. 'প. বাকি প্তর ও ধরনের 
1ভাত্তিতে চারটি শ্রেণীতে বিভন্ত করেন যথা-_হাতকুড়াল ও ছেদক, নানাপ্রকার 
ফ্রেক বা পাতনিমি'ত অস্ত্র, ফলা এবং খোদক ও ক্ষুদ্রান্মীয় হাতিয়ার | দক্ষিণ 
পূব ভারতের প্রস্তরষগের উপর এবং প্রস্তরযূগে ওই অঞ্চলে আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের উপর ১৯৩০ ও ১৯৩২ প্রীন্টান্দে যে দুটি মূল্যবান আলোচনা 
প্রকাশিত হয় সেগ্ীলর লেখক 'ছিলেন কামিয়াড, বাকিট এবং এফ. জে, 
রিচাডস ॥ তাঁদের প্রচেষ্টায় ঘক্ষিণ-পূব অর্থাৎ অন্প্র-তামিলনাড়; অগ্চলে 
আদি ও মধ্য-প্রস্তরষুগের একটি প্রাথমিক বিভাজন সম্ভবপর হয় । 

১৯৩২-এ কে. আর. ইউ, টড. পশ্চিম উপকূলে কাম্দিভিলিতে কয়েকটি 
স্তরাবাশিষ্ট এমন একটি প্রত্বক্ষেত্র আবিহ্কার করেন যেখানে প্রাগোতহাসিক 
সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সুস্পম্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সর্বনিম্ন স্তরে 
প্রাপ্ত হাঁতয়ারগ্রীল কোপানি (চপার) ও চাঁছনি-বাটালি (স্কেপার ) 
জাতশয়, বেশির ভাগই অমসণ মূল বা অন্টি (কোর) থেকে 
নিমিত এবং কয়েকটি ফ্রেক বা পাত থেকে । এখানে এমন কিছ? হাতিয়ার 
পাওয়া গেছে যেগুলির সঙ্গে উত্তর ক্রাম্সের আবোভিল এবং দাক্ষিণশ্প্ব 


আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সত্রপাত ২৩ 


ইংন্যাচ্ডের ক্লাকটোন নামক চ্থানছয়ে প্রাপ্ত হাতিয়ারের সাদ্‌শ্য আছে। এছাড়া 
কিছু হাতকুড়াল ও ছেদক ('ঞ্ভার ) উত্তর ফ্রান্সের আমিয়েন্সের নিকটবতাঁ 
আসেউল নামক স্থানে প্রাপ্ত সামগ্রীর সঙ্গে সাদশ্যযুন্ত ।* কান্দিভালির 
মধ্স্তরে কাদার মধো ফ্রেক নিমিতি ছোট হাতকুড়াল ও ফলাশিস্পের 'বিশেষ 
1বকাশ দেখা যায় যার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের অউরিগনাক থেকে প্রাপ্ত 
ফলার মিল আছে । সবচেয়ে উপরের ভূপৃঙ্ঠ থেকে পাওয়া গেছে অজস্র 
মাইক্লোলিথ বা ক্ষুদ্রাম্স | 

১৯৩৫-এ ইয়েল-কেশ্রিজ 'বিশ্বাবদ্যালয় প্রোরত প্রত্ব-ভূতাত্বক সমণক্ষক 
দনে ডে টেরা, প্যাটারসন এবং চ।ড“নের ( সার্দযা ) নেতৃত্বে কান্নীর,। জন্ম, 
উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, িম্ধ্‌, নমদা উপত্যকা ও তামিলনাড়ুতে তুষারযুগ ও 
তৎসম্পাঁকত মানবসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চালান ॥। পাঞ্জাবের 
রাওশালাপশ্ডির 'িকট সোয়ান শ্দশর উপকূলে চারটি তটচত্বরে অনুসন্ধান 
চালিয়ে তাঁরা প্রচুব প্রত্বাম্মর সন্ধান পান । প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলিকে প্যাটারসন 
আদি-সায়ান ও পববতর্শ-সোয়ান এই দুই পধাঁয়ে ভাগ করেন ॥ আদি" 
সোযানের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম চত্বরে, পরবতী-সোয়ানের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় চত্বরে । চতুর্থ চত্বর রেড বা ফলা শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। 
এই ধারার নাম দেওয়া হয়েছে ববিতি-সোয়ান। এছাড়া একটি প্রাক-সোয়ান 
সমাবেশের পারিচয় পাওয়া যায় উত্তর-শিবালিক অণ্ল যার বৈশিষ্ট্য অমসৃণ 
বহদায়তন পাতশিস্প। ভূতাত্বিক কালানুক্র:মর হিসাবে সোয়ান শিপ্পধারার 
[াভল্ন পর্ষয়গুলি মধ্য ও উচ্চ প্লাইস্টোসনীন যুগের । 

আঁদ-সোয়ান শিপ্পধারার বৈশিষ্ট্য উপল ও পাতানামত হাতিয়ার এবং 
আবোভলীয়-আসেউলশয় ধরনের হাতকুড়াল। পরবতপশ-সায়ান শিল্পধারার 
নিদর্শন হিসাবে পলকাটা পাত ও মূল (কোর) নিমিত হাতিয়ার, উপল 

১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় প্রক্াশ্মের ধবন বিচারে প্রত্তত্বাবদরা আবোভিলীয় 
আসেউলশয় শিল্পধারার সাদা প্রায়ই টেনে থাকেন, (বিশেষ করে হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে যেগলির 
নিদর্শন পাওয়া গেছে আদি-সোয়ান শিজ্পধারার, নিম্ননম্দা অঞ্চলে, দাঁক্ণ ভাবতের 
আন্তবামপকমে, সাববমতী অববাঁহকায় এবং আরও নান। স্থানে । আবেভিলণয় সংস্কীততে 
হাতকুড়ালই একমার আয়ধ। এগল আয়তনে বড়, কারগার কিছুটা অমাজিত, প্রধানত 
ফ্লেক বা পাত থেকে তোর, অগ্রভাগ তীঁক্ষর, সামাগ্রক আকার পেরারার মত। বর্তমানে 
আবোঁভলশর পাঁরভাষাঁটির বলে চেলণর় ( চৌলস্্রান, সোলয়ান ) বা প্রাক:-আসেউলায় বলা হয়। 
আসেউলাঁয় সংস্কাতিতেও হ'তকুঁড়ালের প্রাধান্য, তবে আবোভলায় হাতকুড়ালের তুলনায় 
আসেউলাীর হাতকুড়াল ছোট, হালকা এবং মাঁজত। আরহধ তৈরির ক্ষেত্রে সাঁলপ্ডার হ্যামার 
কারগাঁরর প্রয়োগ দেখা যাল্স। এই কারিগারর বৌশষ্ট্য আরুধ তোরির পাথরটিকে অন্য বচ্তু দিয়ে 
আঘাত করে তা থেকে পাত খাঁসয়ে নেওয়া ৷ ষে বস্তু দিয়ে আঘাত কবা হয় তার আকার, দৈর্ঘ্য 


এবং ভর নার্দস্ট মাপের পাত ছাড়ানোর পক্ষে অনুকূল হয়। আসেউলীয় ধরনের হাতকুড়াল 
এঁশয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই পাওয়া যায়। 


২৪ প্রাগোতিহাঁসক ভারতবর্ষ 


নিমিত হালকা হাতিয়ার, ফলা ও দীঘায়ত পাতের হাতিয়ারের উল্লেখ করা 
চলতে পারে । পাত ও মূল শিল্পের ক্ষেত্রে লেভালেয়া-কারিগরব আভাস 
মেলে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব পাঞ্জাবের শিবসা উপত্যকায়, কাংরা 
জেলার বিপাশা ও বাণগঙ্গা উপত্যকায় এবং দক্ষিণে অন্ধ প্রদেশের কুনল ও 
কুড্‌্ডাপা জেলায় সোয়ানের অনুরূপ উপল ও 'শিলাস্ফষটিক নিমিত হাতিয়ার 
পাওযা গেছে । সোয়ান থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহেব একটা বড় অংশ 
কেম্রিজ ও ইয়েলে রাক্ষত আছে । কিছ আছে কলকাতার ইশ্ডিয়ান 
মিউজিয়ামে । ১৯৩৬-৩৭-এ ধরনী সেন ওই অগুল থেকে কিছ সামগ্রী 
সংগ্রহ করেন যা কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের নতত্বাবভাগে রক্ষিত আছে । 





আদি প্রস্তর মুশেব আহ্মুধ £ 'নাসান উপত্যকা । 
১২, কোপানি১ ৩. হাভক্লুডাবঃ ৪ ছেদক 
ইয়েল কোঁদ্রিজ দল নর্মদ্া উপত্যকায় জবলপুর ও হোসঙ্গাবাদের মধ্যবতাঁ 
অণ্চলে সমপক্ষা চালিয়ে ভতাত্বিক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগে জীবাশম ও 
হাতিয়ারের সম্ধান পান । নিম়-নম্দা অণ্ুলে পশহর জাবাশ্মের সঙ্গে বৃহং 
পাতাঁনর্মিত হাতিয়ার এবং আবেভিলীয়-আসেউলাীয় ধবনের হাতকুড়াল 
পাওয়া যায় । উচ্চ-নমর্দা অন্চলেও পাত ও মুল শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য 
করা যায়, ডে-টেরার মতে যা ধরনের 'দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমের পরবত- 
সোয়ান শিজ্পধারার পারিধির মধো পড়ে । 
অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলা থেকে এফ, পি. ম্যানলে বহন; প্রন্তবষুগের 
হাতিয়ার আবিৎ্কার করেন যেগুলি মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। 
এই সংগ্রহের উপর ১৯৪২ প্রীষ্টান্দে এ. আয়*পন একটি বিশেষ রচনা প্রকাশ 
করেন যাতে ওই হাতিয়ারগুজির প্রাপ্তিম্থান, ধরন ও গঠনের ভিত্তিতে কাল ও 


আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সত্রপাত ২% 


পারম্পর্য নিকুপণের চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৮-৩৯-এ প্যাটারসন ও 
কুষম্বামণ পালার অববাহকায় প্রাপ্ত অজস্র প্রত্বাশ্মের বিবরণ প্রকাশ করেন, 
ধরনের দ্বিক থেকে যেগুলি ভ্‌্তাত্বক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগের নমর্ছা ও 
পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের কাছাকাছি । এই বিষয়ে কৃষস্বামণ 
আরও নূতন আলোকপাত করেন ১৯৪২ খ্রথপ্টাব্দে। প্যাটারসন মাদ্রাজের 
নিকটবতর্ণ ভাডামা্ুরাই ( অনেক বড়মাদরাই 'লিখে থাকেন, যা ঠিক নয় ) 
থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রাচীনতর 
ভ্‌সংগ্থান থেকে প্রাপ্ত হাতকুড়ালসমূহ আ'বভেলীয় ধরনের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীভুক্ত হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে আসেউল*য় প্রভাব লক্ষণীয় । আঁত্তরামপকমের 
সম-দ্ধ প্রত্বক্ষেন্নে ভূসংগ্থানেয় ভিতিতে কয়েকটি চত্বর 'নিধারিত হয় । ছিতাঁয় 
চত্বরে কাঁকরমাটির মধ্যে আসেউলায় ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং তৎসহ 
পাত ও আছ্টি শিল্পের একটি বিশেষ ধারার পারচন পাওয়া যায় । এই 
ধারাটির উল্লেখ আগেই কৰা হয়েছে মাদ্রাতশিশজপ নামে, যার বৈশিষ্ট্য 
দিমুখা হাতিয়ার । এই গাদ্বাদ্ শিম্পের সঙ্গে নমর্দা ও সোষান শিল্পধায়ার 
সম্পর্ক টানা হয়, যদিও তা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। মোটামুটভাবে 
বলা যায় যে একমহখা বা সোষান-্ধমশ হাতিয়ার হিনালয়ের পাদদেশদ্থ অগুলে 
সাধারণত গঈমাবদ্ধ, অন্যত্র মাদ্রাত-্ধমরখ বা হনুখী হাতিয়ারের প্রাধানা, 
যদিও চ্ছানে স্থানে দ্‌'এরই কিছ? নংনিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় । আত্তিরামপক্কম 
থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীসমহের একটা বড় অংশ কেদ্রিজে রাখা আছে । 

১৯৩৯ খ্রষ্টাম্দে অনঃসম্ধান ও খননকার্ষের ভাবষ্যৎ নাতি ও কর্মপন্থা 
[নধারণের জনা বিশিষ্ট ব:টিশ প্রত্ুতত্াবিদ্ঘ স্যার লেনার্ড উলশকে ভারতে 
আনা হয় । উলী প্রত্বতত্বাবভাগের কাজকে অত্যন্ত বিরুপ সমালোচনা 
করেন । তাঁর বন্তবযঃ ইউরোপ ও আমেরিকায় অনুসৃত খননপদ্ধাতর সঙ্গে 
ভারতা য় প্রত্বতত্ববিদরা পাঁরচিত নন, তাঁদের অনুসৃত প্রণালী বড়ই সেকেলে, 
গভীর খননকার্ষের দ্বারা সংস্কৃতিসমূহের পারদ্পষ প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই 
তাঁরা করেনাঁন, এবং সবোপাঁর খননক্ষেত্র নিবচিনের ব্যাপারেও তাঁরা কোন 
স্থানির্দিঘ্ট পরিকম্পনা গ্রহণ করেনাঁন । উলীীর সুপারিশে রাও বাহাদুর 
কে. এন. দীক্ষিতের নির্দেশে ১১৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বোরলী জেলার 
অহিচ্ছতা নামক ম্থানে ব্যাপক খননকার্ষের দ্বারা প্রীণ্টপূর্ব পণ্চম শতক থেকে 
আরম্ভ করে ধান্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত বিরাট কালসণমার পরিপ্রেক্ষিত উত্তর 
গাঙ্গেয় অববাহিকায় সংগ্কৃতিসমহর অনুক্রম ও পারম্পর্য প্রতিষ্ঠিত হয় । 

দীক্ষিতের অনুপ্রেরণায় কলকাতা িশ্বাবদ্যালয় দিনাজপুর জেলার 
বাণগড়ে খননকার্ধ চালায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ ধ্রীষ্টাঙ্্ পর্যন্ত । কোন 


২৬ প্রাগ্গোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খননকাক্য অগ্রণপ হওয়া ভারতে এই প্রথম । ১৯৪০ 
গ্রণঙ্টাব্ৰে কলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের নতেত্বীবভাগের তরফ থেকে নিমলিকুমার 
বস্ত্র ও ধরনী সেনের নেতৃত্ব ময়বভঞ্জ জেলায় প্রস্তবযৃগের সংস্কীতি সম্পর্কে 
অনুসম্ধান চালানো হয ॥। বুরহাবালঙ ও তার উপনদ্ীসমূহের তটে বহু 
আয়ুধ আঁবম্কৃত হয় যেগুলির মধ্যে নানা ধরনের কোপানি, হাতকুড়াল, 
ছোদক এপং বাটালি বর্তমান । আবোভিলীয়-অ,সেউলখয় ধরনের সঙ্গে এই 
সব হাতিয়ারেব ধবনের সাদশ্য লক্ষ্য করা যায়। বারপোদ্দা থেকে 
বাঙ্গারপো'সি পর্যন্ত কুঁড়ি মাইল দবত্তবেব মধ্যে ল্যাটেরাইট ভূসংস্থানের থাকে 
থাকে এই সকল আয়ধ পাওয়া যায় । একগ্ছানে নদীকুল বোলডার-পুঞ্জের 
মধ্যে কিছু রুক্ষ গোলাকার উপলনির্মিত আয়ুধ, মুল থেকে নির্িতি 
আয়ুধ এবং বৃহদ্বায়তন পাত পাওয়া যায়, যেগুলি মাদ্রাজের নিকটবতণ 
ভাডানাদুরাই থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর অনুরূপ ॥ 

গুজরাতে সাবরমতী উপত্যকায় অনুসন্ধানের জনা দীক্ষিত একট 
প্রাগোতিহাসক-্দল' গঠন করেন । ১৯৪১-৪২-এ এই দল ল্যাটেরাইটগঠিত 
মাত্তকাগর্ভ থেকে হাতকুড়াল এবং উপলানমিত কোপানি-জাতীয় বহু 
আয়ুধ আধিদ্কার করেন। এই আয়ধগুলির ভিত্তিতে কৃষ্ণস্বামণ এই মত 
ব্ন্ত করেন যে গুজরাতে সোয়ান ও মাদ্রাজ শিপ্পধারার সমন্বয় হয়েছে । 
অংশত সাংকালিয়াও এই মত স্বীকার করেন, কেননা তাঁর মতে দক্ষিণের 
সঙ্গে গুজরাতের সাংস্কৃতিক সংযোগের কিছ সূত্র বমান। পুনার 
ডেকান কলেজের তরফ থেকে সাংকািয়া ও তাঁর সহকমিগিণ গজরাতের' 
আদিম মানুষ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রাম্মীয় কেম্দ্র 
অনুসন্ধান চালান, এবং তার ফলাফল 'তিনি ও ইরাবত কাভে” ১৯৪৯ 
প্রীপ্টান্দে প্রকাশ করেন । ১৯০ প্রণষ্টাব্দে সাংকালিয়া সাবরমতণ উপত্যকা 
ও উত্তর গুজরাতের আবোঁভলীয়-আসেউলাীয় শিম্পধারার সঙ্গে ক্ষূদ্রান্ম 
শিল্পধারার ভুতাত্বক ও কালগত সম্পকের উপর আলোকপাত করেন । 
সাবপ্লমতাঁ ও মহ উপত্যকায় কংকরময় ভুপৃন্ঠ এবং পাঁলমাটির মধ্যে উপল- 
নার্মত আয়ুধ, 'ছিনুখী হাতিয়ার এবং পাতশি্পের মিশ্রত নিদর্শন 
আবিচ্কৃত হয় যেগুলির পরিচয় বি. জব্বারাও ১৯৫২ শ্রীন্টাদ্দে প্রকাশ 
করেন । জিউনার ( ৎসয়নের ) সাবরমতী িপ্পধারাকে পরবতরণ-সোয়ান 
[শিল্পধারার সঙ্গে সম্পাঁক্ত করে ওই শিশ্পধারাকে ভূতাত্বিক প্লাইপ্টোসন 
যুগে স্থান দেওয়ার প্রয়াস পান ১৯৫০ প্রীচ্টাষ্বে। 

১৯৪৯-এর এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশের সিঙ্গরাউপি অববাহকায় প্রাপ্ত 
হাতিয়ারসমহের মধ্যে মুখী আয়ধের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৃফত্বামীর 


আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সূত্রপাত ২৭ 


মতে সিঙ্গরাউিতে প্রস্তর শিপ্পের সোয়ান-ধারা এবং মাদ্রাজ ধারার সংযোগ 
ঘটেছিল, তবে মান্রাজণ আবেভিলৰয়-আসেউলায় উপাদানেরই প্রাবল্য বোঁশ । 
অনুরুপ 'দ্বিহুখী আয়ুধ রাজচ্ছানের চিতোরগড়ে ও ভানগড়ে এবং কর্ণাটকের 
মলপ্রভা উপত্যকায় পাওয়া গেছে । পণ্চম দশকে আরও যে কয়টি গুরুত্ব" 
পূর্ণ প্রত্বাম্মক্ষেতর আবিষ্কৃত হয় সেগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার, 
নাসিকের নিকবতর গোদ্বাবরীতটের এবং আহমদনগরের অন্তর্গত নেভাসার 
ক্ষেব্রগীল উল্লেখযোগা । নেভাগায় হাতকুড়াল ও ছেদক শিপ্পের, পাতনির্মিতি 
ফলা ও বাটালি শিল্পের এবং ক্ষ্রাম্মশিস্পের পযয়িকমিক বিকাশ তখনই 
লক্ষা করা গিয়েছিল । পঞ্চম দ্শকেই শতদ্র-শিরসা উপত্যকায়, পর্ব" 
পাঞ্জাবের নালাগড়ে এবং বিপাশা ও বাণগঙ্গা উপত্যকায় সোয়ান সংস্কাতির 
বিস্তাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল । 

১৯৪২-এ বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্বশাখার সভাপতির ভাষণে এম. 
এইচ. কৃষ্ণ কর্ণাটকের ক্ষুদ্রাণ্ম শিল্প সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করেন । 
ওই বছরেই ডি. এইচ. গর্ডন হায়দ্রাবাদের নিকটবতঁ মাক থেকে প্রাপ্ত 
ক্ষূদ্রাণ্ম িশ্পের কালানির্ণয় করেন গ্রাণ্টপূৰ তৃতীয় শতক থেকে খ্রান্টীয় 
প্রথম শতকের মধ্যে । স্ুদ্যারাও (১৯৪৮ ) বেলার জেলার সঙ্গনকজ্স? 
থেকে নবাম্মীয় পালিশ করা কুঠারের সঙ্গে ক্ষুদ্রাম আবিৎ্কার করেন । 
এখানে অবশ্য পূব প্রস্তরযূগের পাতাঁশল্পের সঙ্গেও কিছ; ক্ষুদ্রাণ্ম 
পাওয়া গেছে । গুজরাতের লাংঘনাজে একটি সমৃদ্ধ ক্ষদ্রাম শিশ্পের 
কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে । উপরের স্তরগলিতে হস্তানামতি মৃৎপান্রের সঙ্গে 
ক্ষুদ্রা'ম পাওয়া গেছে, কিন্তু 'নিচের গুরগলিতে ক্ষুদ্রাশ্মের সঙ্গে কোন 
মৃৎপান্র নেই, যদিও সেখানে কিছু পশুর আস্ছি বিদ্যমান । ব্রঙ্ধাগারতে 
থননকারের কালে হুইলার ১০২টি ক্ষুদ্রাণ্মের সন্ধান পান যেগুলির মধ্যে 
৮১টি এমন একটি স্তর থেকে এসেছে যেখানে নবাশ্মখয়-তাম্রাম্মীয় পালিশ 
করা কুঠারের সংস্কৃতির প্রভাব স্পন্ট । ১৯৪৮-এ প্রকাশিত বিবরণে 'তিনি 
এগুলিকে গ্রীন্টপব প্রথম সহমত থেকে শ্রীষ্টপরর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে 
গ্ছান দিয়েছেন । আয়প্পন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিরূনেলভোলি জেলার 'তোরি' 
বা বালিয়াড় এলাকার ক্ষদ্রাণ্ম শিল্পের বিবরণ প্রকাশ করেন ॥ পরবতাঁকালে 
[উনার ও অলচিন “তোর অঞ্চলের ক্ষুদ্রাশ্মের উপর 'বিশেষ আলোকপাত 
করেন। র 

নবাশ্গীয় অনগন্ধান £ ইয়েল-কেম্রিজ প্রত্ব-ভুতাত্বিক সমশক্ষক দলের 
ডে-টেরা কাণ্মণরে শ্রীনগরে নিকটবতণ বূজাহোম নামক মহাম্মীয় (মেগা 
[লাথক ) ক্ষেত্রে একটি পরাক্ষামূলক থননকার্ধ চালান । এখানে অবস.জ 


২৮ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


হিমবাহ পরিত্যান্ত পাঁলতে ফিছু পালিশ করা কুঠার, আগ্ছানামত ভোমর 
বা তুরপুন এবং ম-ৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়| উপরের স্তরে পালিশ 
করা কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত মৃৎপান্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেগলর সঙ্গে সিন্ধু 
অণ্লর ঝরে প্রাপ্ত অনুরূপ সামগ্রীর সাদশ্য আছে। প্যাটারসন 
কাণ্মীরের নুনার নামক গ্থান থেকে একই ধরনের সামগ্রী পান। এম, 
এইচ. কৃষ্ণ কর্ণটকের চ্দ্রাবল্লীতে লৌহযুগের 'নিদর্শনবাহী একটি স্তরের 
নিচে পালিশ করা আয়ুধের পাঁরিচয় পান যার সঙ্গে রঙ্দাগারতে হুইলার 
(১৯৭৮) কর্তৃক উৎখাঁনত নবাশ্নীয়-তাম্রাশ্ময় কেন্দ্রের পৰভেদের 
পাঁ়ক্কামক মিল দেখা যায়। ব্রঙ্ষাগারতে পালিশ করা কুঠার, কিছুটা 
রুক্ষ ক্ষদ্রাম্ম শিল্প, হস্তনির্মিতি মুংপান্ন ও অত্যম্পসংখ্যক তাম্রসামগ্রী 
আবিগ্কৃত হয়েছে যেগ/লির উধর্ব কালসাঁমা গ্রথষ্টপূব এক সহস্কের পূর্বে 
নয় এবং নিয় কালসঈমা ঘ্রীষ্তপব দ্বিতীয় শতকের পরে নয় । বেলারির 
সঙ্গনকজ্লুতে সুব্বারাও কৃত নবাশ্মীয় অনুসন্ধানের বিবরণ (১১৭৮ ) থেকে 
জানা যায় যে সেখানে নবাম্নশয় পালিশ করা কুঠার, ককর্শ বাদাম, কৃ ও 
ধূসর বর্ণের মুংপাহ ও কিছ; ক্ষুদ্রাম্ম একটি মধাবওণী স্তরে অবগ্থিত। ওই 
প্রত্বপ্ষত্র উচ্চ এবং নিম্ন স্তরে ভিন্ন সংস্কাঁতির পাঁরচয় পাওয়া যায় । এই 
সকল কেন্দ্রের স্তর ও কালপর্বভে্দ অন্যন্র আলোচিত হবে । 

১৯৪৯ প্রীন্টাত্দে ইউাঁজন সি. ওরমান ( ছোট ) ভারতের প্রাগোতিহাসিক 
চচার ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় অধায়ের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে এখানে 
নবাম্মীয় ধরনের হাতিয়ারসমূহকে ৩৫০০-২৫০০ এাশষ্টপ্বান্দের প্‌বে 
চ্ছান দেওয়া যায় না। এছাড়া এখানে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার 'বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন যুগে প্রবার্তত হয়েছিল যে কারণে ধরনগত ও কালগত সামঞ্জস্য 
ধান করা কঠিন। তাঁর মতে ভারতীয় নবাম্মীয় কুঠারাশিষ্পের উপর দাক্ষণ 
প্‌ব এশিয়ার প্রভাব আছে । পালিশ করা কুঠারের বন্টন আসাম, বঙগদেশ, 
উঁড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য ও দাক্ষণভারতের কিছু এলাকার মধ্যে 
সীমাব্ধ। আরও স্পন্ট করে তিনি বলেছেন যে লক্ষে থেকে গোয়া, এই 
দুটি এলাকাকে বিন্দু হিসাবে গ্রহণ কয়ে যদি একটি সরলরেখা টানা যায় 
তাহলে দেখা যায় যে নবাশ্মীয় অধ্যায়ের বিকাশ ওই রেখার ডান 'দিকে 
ঘটেছে এবং ওই রেখা দাক্ষণপূব' এঁশয়া থেকে আগত প্রবাহের প্রাস্তসীমা। 
পরবতণ আবিষ্কারসমূহেয় ছারা.এবন্তব্যের বথাথ'তা প্রমাণিত হয়নি । 


প্রস্তর যুগঃ নব দিগন্তের উন্মোচন 


১১৪৪ খা্টাব্দে রবার্ট এরিক মটি'মার হুইলার প্রত্বতত্বাবভাগের দায়িত্ব 
গ্রহণ করার পর থেকেই ভারতণয় প্রাগোতিহ।সিক ও প্রায়-এীতিহাসিক চচারি 
ক্ষেত্রে আধাানক যুগের সনত্রপাত হয়। হুইলার প্রণালশবদ্ধ ও শ্তর- 
[বন্যা সাবলঘ্বী খননকার্ধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন) এবং এবিষয়ে যাতে 
আন্তচিতিক মান বজায় থাকে সেজন্য সচেষ্ট হন। খননকার্ষ বিষয়ক 
শিক্ষাদানের জন্য তানি বিশেষ ক্যাম্প চাল; করেন যার ফলে অনেক কাজ- 
জানা-লোক তোর হয় । তিনি প্রত্বতত্ব বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পৃ" 
্বন্যাস করেন। র্লাওয়ালপিণ্ড জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলা, মন্টোগোমারি 
জেলায় অন্তগগতি হরপ্পা, পন্ডিচেরীর নিকউবঙখ আরিকাম্ডে এবং কণাটকের 
অন্তত রঙ্গর্গিরতে তাঁর নেতত্বে খননকার্য সম্পাদিত হয়, এবং এই সকল 
কাজের মাধ্যমেই ভিন বিভাগীয় ও ঝাহরাগত কমীদর আধ্ানক খনন- 
পদ্ধাতিতে শাক্ষত করে তোলেন। 

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত সরকার অন,সম্ধান ও 
খননকার্য বিষয়ে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেন । ১৯৫১ গ্রাষ্টাব্দে পুরাতন 
প্রত্ব-আইনের পরিবতণন ঘটানো হয়, এবং কেন্দ্রীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ ভারত 
সরকারের বৈজ্ঞানক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের দপ্তরের অধখন হয় । 
গোটা দেশকে নয়াটি (পরে ধশটি ) প্রত্বতাত্বিক সাকেলি বা এলাকায় ভাগ 
করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন শাখা নানা স্থানে স্থাপিত হয় । 
রাজ্য সরকারগুলিও 'নিজদ্ প্রত্থভাঁত্বক বিভাগ খোলে । বিশ্ববিদ্যালয় ও 
গবেষণা প্রাতিষ্ঠানগুলও প্রত্বতাত্বিক অনুসম্ধান ও খননকাষে" অগ্রসর 
হয়। এই পরিবর্তিও পরিস্থিতিতে প্রত্বতাত্বক কাজকর্ম এত বিপুলভাবে 
বেড়ে ধায় যে সামাগ্রকভাবে তার 'হিসাব নিকাশ দেওয়ার পরিবতে £ত্বতাত্বক 

' যুগ বা পাঁয়ের বিচারে বিভিন্ন এলাকা নিয়ে আলোচনা করাই সঙ্গত। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রস্তরযুগের বিকাশ সম্পকে 
যে সকল তথ্য আবিষ্কত হয়েছে সেগুলি পরিবেশন করার চেণ্টা করব। 

পাঞ্জাব ঃ পাঞ্জাবের রাওয়ালাঁপশ্ডির নিকটবতশ সোয়ান উপত্যকায় 
১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দে ইয়েল-কেদ্রিজ ঘল কর্তৃক ভূতাত্বক তথা প্রত্বতাত্বিক 
অনুসন্ধানের কথা পর্বে বলা হয়েছে । প্রথম অন্তহিমবাহ যুগের শেষের 
দিকে মানব বসতিগ্ন কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে পাঁচ জায়গায়, বিলম ও তার 
শাখানদীগলির উপত্যকায় কজ্লার, চৌমুখ ও মলকপদরে, জণ্ম:র নিকট 
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১। সোয়ান উপত্যকা । ২। বিপাশা উপত্যকা । ৩। আন্তরামপরম, গ্ডিয়াম ॥ 
৪1 আদমগড়। &। জবলপুর। ৬। ওয়েনগ্া অণ্চল । ৭। মহেশ্বর। ৮। নেভাসা 
৯। কাঁন্দাভাঁল অগ্চল। ৯০। গখন্ডয়া ব্রদ্মেশ্বরম । ১৬1 পাশ্ডব ফলস ১২। সাংঘ।ও 
৬৩। লাংঘনাজ ॥ ১৪ বারকাচ্ছা॥ ১৬ । 'সিধপ,ব। ১৬। মধাভাগত পর্বত্ছতাগ্ুল । 
১৭। লেখাহয়া। ১৯৮1 মোরহানা পাহাড় । ৯৯। মোদি পর্বত্ছর । ২০। বীরভানপ্র 
২১। জলহল্লি। ২২। টোরএলাকা। ২৩। বান্দা রাওয়ালা॥ ২৪1 কোন্ডাপুব। 
২৫। কৃষ্ণা সংযোগ । 


গম্তর যুগ £ নব দিগন্তের উদ্মোচন 5৩ 


চেনাব নদীর শাখা তবই-এর তটভুমিতে এবং সোয়ান নদীতটে যুগের 
নামক ম্থানের নিকটে । দ্বিতীয় অস্তাহমবাহ যুগে আদি-সোয়ান হাড্ড়া 
সমূহ পাওয়া গেছে কুশলগর, মকহদ এবং ইঞ্জারাতে এবং হারো নদী: 
উপত্যকার গাঁরয়াল নামক স্থানে । শ্রেণী ও ধরনের দ্িক থেকে পরব" 
সোয়ান শিস্পধারাকে যে দৃভাগে ভাগ করা হয় সেকথা আগে বলা হয়েছে । 
আয়ুধসমূহের আঁধকাংশই তরি হয়েছে হয় উপল থেকে না হয় পাথরের 
মূল অথবা পাত থেকে ॥। সোয়ান নদীতটে চৌশন্রা নামক চ্ছানে একটি 
[বিশেষ ধরনের নাড়-পাথর থেকে তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে যা তৃতীয় 
অভ্তহ্মবাহ যুগের । ১৯৪৭-এ পশ্চিন পাঞাব পাকিস্তানের অত্তভুস্তি 
হওয়ায় পূর্ব পাঞ্জাবে অনঃসম্ধান চালানো হয় । ১৯৬১ তে ওলাফ প্রুফের 
শতদ্রুর উপনদী শিরসা উপত্যকায় হাল্কা রঙের শিলাস্ফটিক ও উপলনিগি'তি 
সোয়ানধমন পাত শিল্পের নি্র্শন পান । ওই একই উপত্াকায় অনুসন্ধান 
চালিয়ে ১৯৫৪-তে ওয়াই ভি. শমা ধের-মাঝরা, ধাঙ্গ, দাধ এবং মেরহানওয়ালা 
১ সেই সঙ্গে হোসিয়ারপুর জেলার দৌলতপুরের নকটবতণ একটি ছোট 
নর তটচত্বর থেকে শিলাস্ফটিক নামত কোপানি, বাটালি ও পাত-নিমত 
নানা সোয়ানধমণণ আয়মধ আিকার করেন। শিরসা উপত্যকায় ধরনণ 
সেনও কিছু অনসন্ধান করেন এবং সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তিনি প্রকাশ 
করেন ১৯৫৫ খ্রাস্টান্ছে | 

বিপাশা এবং বাণগঙ্গা উপত্যকায় শন. ব, লাল ১৯৯৫৫ গ্রীভ্টাব্বে 
সোয়ানধমর্শ আয়ুধ, আবিদ্কার করেন ॥ ১৯৪৭-তে এইচ. ডি. সাংকালিয়া 
এবং 1ব. জুদ্বারাও এই অঞ্চলে পরিভ্রধণ করেন এবং আয়ুধসমূহকে পরণক্ষা 
করে এই সিদ্ধান্তে আসেন ষে 'কিছু ভেজাল থাকলেও সেল আদি সোয়ান 
ধরনের । ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর, ভি. যোশন ডেরা গোপঈপুর, হরিপুর, 
জবালামুখী এবং নম্বাউনের মধাবতাঁ কোটা, নখুরখাদ্দ ৬পত্যবা, থোরখাদ 
উপত্যকায় বোনগাতি এবং জামাল প্রভাত স্থানে প্রাপ্ত প্রত্থাম্ঈথয় আয়ুধের 
কথা প্রকাশ করেন । পরবওর্শকালে নন্দধখল, কোটলা, ধবণ, থানা এবং 
পেনসরা থেকে হাঙকুড়াল ও ছেদক শিস্পের পরিচয় পাওয়। যায় । এস, 
জেড. রোঁজকি, জি. সি" নহাপান্র এ ং আর. কে, পন্ত ষ্ঠ দশকে বিপাশা ও 
বাণগঙ্গা উপত্যকায় অনুসন্ধান করেন। 

মধ্যপ্রস্তর ষগের পাতাঁশঙ্গপের কিছু নিদশ'ন, যেগলির সঙ্গে পরণত্ 
সোয়ান শিজ্পধারার সাদশ্য আছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞজাবে বিক্ষিপ্তভাবে 
পাওয়া গেলেও, এই পধাঁয়ের একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র এ. এইচ. দানি কর্তৃক 
পেশোয়ায়ের নিকটবত পাংঘাও গুহায় আবিক্কৃত হয় । এখানকার খননকাে'র 


৩২ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


যে বিবরণ দানি ১৯১৪৪ ধাঁষ্টাব্দে প্রকাশ করেন তা থেকে জানা যায় যে 
এখানে স্নারদিন্ট শ্তরণভূত-পধাঁয়ে শিলাস্ফটিক নিমিতি মূল ও পাত শিল্পের 
অজস্র নিদর্শন পাওয়া গেছে অরধধগ্ধ অস্থি সমাবেশে । দানি সাংঘাও 
পাত-শিল্পকে লেভালোয়া-মঃসতেরাীয় ধরনের বলে অভিহিত করেন, এবং 
৩ার মতে এই শিজ্পধারা প.শ্চম-এশিয়া থেকে আফগানিস্তান পয-্ত 'বিস্তত 
এলাকার গ্রস্তরযুগের শিজ্পধারার সঙ্গে সাঃঞ্জস্যপরর্ণ | 

শেষ প্রস্তর ধগের নংস্কৃতির বোন শিদশনি পাঞজাব অগ্ল থেকে পাওয়া 
যায়ান। একথা বাণদচস্তানের ক্ষেত্রেও সত্য । দক্ষিণে যেমন মধ্যগুস্তর 
যুগ থেকে শেষ প্রস্তর বুগে উনরণের, পাত শিল্প থেকে ক্ষদ্্রা্ম শিল্পের 
অভিমুখে উপন?ত হবার ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক মন্থর বিবতনের 
পরিচয় পাওয়া যায়, পাঞ্জাব %ল তেমন কিছ লক্ষ্য করা যায় না। তবে 
সিন্ধুপ্রদেশে, উত্তর-পশ্চিম সঈমান্ত প্রদেশে ও সংলগ্ন উপজাতনয় এলাকায় 
শেষ প্রস্তর যুগের আস্তিত্বের আঙাস মেলে, যদিও চিন্রাটি পারিত্কার নয় । 

কাণ্মর ৪ ইয়েল-কেম্বিজ দলের ডে-টেরা ও প্যাটারসন মূল কাশ্মীর 
উপত্যকান্ন কোন গুস্তর নামত আয়ুধ খখজে পানান । ওবে ঝিলম ও তার 
শাখাসমূহের উপত্যকায় এখং জদ্মূর নিকট চেনাব নদীর শাখা তবই-এর 
তটভূমিতে যে অস্তহিিবাহ যগের শানব বসতির চিজ পাওয়া গেছে সে কথা 
পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে । ১৯৬৯ খ্রীন্টান্দে সাংকালিয়া ও 
তাঁর সহকমর্শরা লিডারউপত্যকার পহজলগাম থেকে স্ুুবিন্স্ত স্তরের মধ্যে একটি 
বুহদায়তন ফ্রেক বা পাত এবং একটি রুক্ষ আবেভিলীয় ধরনের ভারি হাতকুড়াল 
আধিকার করেন । এগুলি যথাক্রমে দ্বিতীয় হিমবাহ ও ততীয় অন্তহিমিধাহ 
যুগেক্র। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পহলগাম অঞ্চলে পহনরায় অন্সম্ধানের ফলে 
নয়টি আয়ুধ আব্কৃত হয়, ষেগুলিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'হমবাহ যুগে শ্থান 
দেওয়া হয় । প্রথম দফায় আবিষ্কৃত পাত ও হাতকুড়াল একই চ্ছানে অথচ দুটি 
পৃথক স্তরে পাওয়া গেছে, ষে দুটি স্তরের মধ্যে আট ফুট বোলডার-সমাবেশের 
ব্যবধান ॥ সেই হিসাবে আয়ুধদয় একই সংস্কৃতির না দুইটি 'ভিন্ন সংস্কাতর 
সে বিষয়ে সংশয় আছে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডে-টেরা এবং প্যাটারসন 
পাঞ্জাবে ছিতণয় অন্তাহমবাহ যুগের সামগ্রীসমহের মধোই দুটি সংস্কৃতির 
আস্তত্ব গ্রাতপাদ্দন করতে চেয়েছিলেন, সোয়ান শিম্পধারা এবং ছিমুখা 
হাতিয়ার 'শিম্পধারা, কারণ তাঁরা কখনও কোথাও এই দুটি 'শিল্পধারার একত্র 
আস্তত্ব দেখেন নি ॥ ছিতায় দফায় আবিক্কৃত হাতিগ্লারসমূহ মুলত কোপানি, 
হাতকুড়াল, বাটালি ও ভোমর জাতীয় আয়ুধ । এগ্ালর মধ্যে একটি 
ভোমর বা বোরার পাওয়া গেছে লিডারের বামতণরে গণেশপদর বাস-স্টপের 


প্রস্তর যুগ £ নব দিগন্তের উন্মোচন ৩ 


1বপরীতে যোঁট ধরনের দ্বিক থেকে উপদ্বীপণয় অগ্লে প্রাপ্ত মধ্য প্রস্তর ফাগের 
অনুরূপ আয়ুধের সঙ্গে সাদশ্যবৃন্ত । পূর্বকাঁথত নয়াট আয়ুধ ছাড়া 
আরও একটি ভোমর পহলগামেরর 'নিকটম্ছ পশ্চিম-লডারের দক্ষিণ তাঁরে 
পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৯-এ । এটিও গণেশপুরে প্রাপ্ত ভোমরের অনুরূপ ॥ 
রাজস্থান £ চম্বলের উপনদণ বানাস উপত্যকায় প্রথম প্রত্বা'ম আবিষ্কৃত 
হয় ১৯৫৬ শ্রীঙ্টান্দে নাথছ্ার নামক চ্ছানে। £$পর ভি. এন. মিশ্র 
বানাস ও তার উপনদী বিধৌত অগ্লল ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং তাঁর 
অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যস্ত করেন ১৯৬১ ও ১৯৬৭ শ্রীন্টাষ্দে। ১৯৬১- 
৬২-তে সাংকালিয়া বেরাচের উপনদী গান্রীর তটে চিতোরে কিছু 
অনুসম্ধান কল্পেন। বানাসের উপনঘণ বেরাচের তিনটি উপনদ্ী গিরণী, 
কার্দামালি ও ওয়াগানের উপত্যকায় অনুসম্ধানের ফলে বহু আয়ধ আবিষ্কৃত 
হয়েছে । এছাড়া আলোয়ার জেলাব ভানগড়ে, চম্বলের অপর উপনদ* 
সানওয়ানের তরে উপরে ও মধ্যে জমাট পালি দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুইটি নিদিষ্ট 
কংকরময় স্তরে উপলানীম্ত-আয়ধ, হাতকুড়াল এবং লেভালোয়া-ফ্লেক 
আবিষ্কৃত হয়েছে । হা'মিরগড় এবং টংকের মধ্যবত এলাকায় বানাসের কুলে 
অন্যন দশটি প্রাগোতহাসিক প্রত্বক্ষের পাওয়া গেছে । রাজস্থান থেকে 
প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়--মান্বাজ 
ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং সোয়ান ধরনের পাত ও উপলানমিত 
কোপানি ও বাটালি। 'চিতোর জেলায় খননকার্ষ গ্তরাঁবনাম্তভাবে এই উভয় 
ধারার সহাবচ্ছান প্রতিপা্ন করে । হাতকুড়ালের ক্ষেত্রে আবেভিলীয় এবং 
আসেউলীয় উভয় ধরনই লক্ষ্য করা যায়। ফ্লেক বা পাত শিল্পের ক্ষেত্রে 
ক্লাকটোনীয় ধরন লক্ষ্যণনয়, ঘা্ঘও িছ কিছ লেভালোয়া-ফ্লেকও বর্তমান । 
মধ্যপ্রষ্ভর যুগের নানা নি্শ'নও উপারিউস্ত নদী উপত্যকাসমহে 
আব্ক্কিত হয়েছে । তবে লন উপত্যকায় এই সব নিঘশ“নের প্রাচ্য" সবাঁধিক 
যেগ্লির বিবরণ ১৯৬০-৬১ প্রণষ্টাষ্ৰে প্রকাশিত হয়েছে । আয়ুধসমূহ 
সংগূহ?ত হয়েছে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে যেগুলি হল সমদ্ররি, দূম্দরা-লুনি, 
শ্রীকুফপূর, গো'লিও, কুশ্ডুগাঁও, ভাউই এবং 'গিচালে । আয়ুধসমূহের মধ্যে 
হাতকুড়াল, ছেদক, ভোমর, বিভিন্ন ধরনের বাটালি এবং পাতানার্নত নানা, 
ধরনের হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য ॥ এই সকল আয়ুধের একটা বড় অংশ অরাঁণ- 
প্রচ্চর, চার্ট এবং জ্যাসপার নিত । 
রাজস্থানে ফলা ও খোদক শিস্পের বিকাশ না ঘটলেও উয়পুর, চিতোর, 
(িলওয়ারা, আজমীড়, টংক, জয়পুর, কোটা এবং ঝালরপাটন জেলা থেকে 
প্রচুর ক্ষদ্রাম আবিক্কিত হয়েছে । ভারতের সকল ক্ষ্রা্ম এপারায় মধ্যে 
প্রা' ভা... 


৩৪ প্রাগেতিহাসিক ভার তবর্ষ 


পুব্রাজগ্থানের বানাস নদীর উপনদণ কোঠাঁরর তদরবতণ বাগোর সবচেয়ে 
সমদ্ধ। এখানে অন্যন চাঁজ্লশ রকমের ক্ষুদ্রাম্মীয় আয়হধ পাওয়া গেছে 
যেগলিতে উচ্চমানের কারিগাঁরর় পরিচয় মেলে । এই ক্ষেত্রটির কালনিরপণ 
'করা হয়েছে ৪৬০০ প্রণপ্টপূবাঁন্দে। বাগোর ছাড়া 'চিতোরগড়ের ২৮ কি.মি. 
দাক্ষণে গািরধর উপনদী কাদামালির তীরবতত নিমৃবহেরা এবং ভিলওয়ারার 
দক্ষিণে বানাস নদীর তণরে মান্দা পিয়ায় ক্ষ,দ্রাম্ম আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রথম 
ক্ষেত্রে নদীর পলিবাহিত চত্বরে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বালিয়াড়ির মধ্যে । এছাড়া 
লূনি ও তার উপনদ্বীসমূহ 'িধোত এলাকায় 'তিলওয়ারা সোজাত এবং 
ধানোৌরতেও প্রচুর ক্ষুদ্রা্ম পাওয়া গেছে । এগীলর বিবরণ প্রকাশ করেন 
ভি. এন, মিশ্র ১৯৬৭ ও ১৯৭১ খ্রীণ্টাব্দে। বাগোরে পশুর আস্ছি ও 
আদিম সমাধির নিদর্শন পাওয়া গেছে । বাগোরের বিবরণ মিশ্র প্রকাশ 
করেন ১৯৭৩-এ। 

গ)জরাত £ গুজরাতে সাংকালিয়া, সাবরমত?, ওরপসাঙ্গ, মহ, কজন, 
ভার, ভাজোহ প্রভৃতি নী-উপত্যকায় যে প্রাগোতহাসক অনুসন্ধান করেন 
তার 'ববরণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। তৎপূর্বে এবং তৎপরবতণকালেও 
তিনি তাঁর অনুসম্ধানের ফলাফল নিয়মিত প্রকাশ করেছেন । এই সকল 
ক্ষেত্রে হাতকুড়াল শিল্পের প্রাধান্য ॥ কৃষ্স্বামণর বন্তবয আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি ষে যেহেতু মাদ্রাজ ধরনের হাতকুড়াল শিল্প এবং সোয়ান 
ধরনের উপলায় শিজ্প উভয় ধারারই আস্তত্ব এখানে দেখা যায় সেই হেতু 
গুজরাতেই উভগ্ন ধারার সংযোগ ঘটেছে । ১৯৪৯-এ জিউনার সাবরমত, 
ওরসাঙগ, মহ” প্রভাতি নদীর স্তরাবন্যাসের উপর 'ভীত্ত করে আবহাওয়া ও 
তজ্জানত ভুতাত্বক পরিবর্তন এবং তদ্নহষায়ী প্রস্তরশিপ্পের বিকাশের উপর 
আলোকপাত করেন । সোরাম্ট্র অণুলে সাংকালিয়া ও তাঁর সহকমশরা 
অন্সম্ধান চাঁলয়ে ছাতকুড়াল, ছেদক, কোপাঁন ও বাটালি 'শিম্পের আস্তিত্ব 
আবিদ্কার করেন বর্তমান শতকের যণ্ঠ দশকে । এগ্াঁলর ছু কিছু 
"চার্ট পাথরের তৈরি । উল্লেখযোগ্য প্রত্বক্ষেতগূলি হল ভার নৰ্দীর তরবতশ 
রোজি, হালভেদের নিকটবতর্শ ডোকামার্দো-নালার তারভুমি, জ:নাগড় 
'জেলার শেরদি নদশর তরবতণ অঞ্চল, প্রভাস-পাটনের 'নিকটবতর না অন্থল 
প্রভীত। কচ্ছে ভুজের 'নকটবতশ অঞ্চলে প্রাপ্ত আয়ধসমূহ প্রধানত মধ্য- 
প্রস্তর পর্যায়ের, তবে ওই অঞ্চলেরই আঙ্গয়া নামক গ্রাম থেকে আদিপ্রস্তর 
যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 

মধ্যপ্রস্তর যগরেন্স নির্শন ভাথর নদীর তাঁরবতাঁ রোজাদি ও জেউপবরে 
পাওয়া গ্নেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। তবে বুলশর জেলার বাঁলথা, অন্বা এবং 


প্রস্তর যুগ £$ নব দিগন্তের উন্মোচন ৩৫ 


তুকওয়াড়া, উনাই-এর নিকউবতশ পৰ্ম এবং ধাঙ্গ অণ্লের কয়েকাঁট চ্ছানে 
অধ্যপ্রস্তর প্রত্ক্ষে ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দাঁক্ষণ কচ্ছের কয়েকটি মধ্যপ্রস্তর 
পরত্বক্ষেত্রের খবর দিয়েছেন আনসারী এবং পাপ্পু ১৯৭০-৭২-এ। এতদণলে 
প্রধানত ফ্লেকানাম'ত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে । মধ্য গুজরাতের 
পাওয়াগড় পাহাড়ে বিশাদি নামক চ্থানে বেশ পুরু ধরনের পাত ও নল 
নামত সামগ্রণ পাওয়া গেছে । এছাড়া কিছুটা উচ্চশ্রত্বাম্মীয় ধরনের 
[িলাস্ফটিক নির্মিত খোর্ক এবং দুদিকে ধার বশিষ্ট ফলা শিল্পের 
নিদর্শনও পাওয়া গেছে, ৪০০০০-১২০০০ বছর পবের ॥। পাওয়াগড়ে 
ক্ষতদ্রাশম শিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায় যা গড়ে উঠেছিল বত'মান কাল থেকে 
৯০০০-৩০০০ থর পর্বে । 

িদ্তু গুজরাতের ক্ষদ্রাম শিল্পের সবচেয়ে গ্রাত্বপণ কেন্দ্র 
আমেদাবাদ্দের ৬০ কি. মি. দ্বরে অবস্থিত লাংঘনাজ-এ | এখানে ১৯৪১ থেকে 
১৯$৪-ব মধ্যে অনুসন্ধান ও খননকার্ষ চালান সাংকালিয়া, ১৯৫৪-য় অধ্বারাও 
এবং ১৯৬৩-তে কেনেডি । এখানে উপরের স্তরগ্দীলতে মৃৎপান্র ও অপরাপর 
কিছ প্রশ্তর সামগ্রীর সঙ্গে ক্ষদ্রা্ম পাওয়া গেছে। নিচের শ্তরগ্গলতে 
ক্ষুদ্রা্মশিল্পের ব্যাপক আস্তত্ব লক্ষ্য করা যায় পশুর আঁচ্ঘি ও নরকংকাল 
সমাকণর্ণ পারবেশে । কংকালগলি আদিম সমাধিপ্রথার ইঙ্গিত দেয় যে প্রসঙ্গ 
আমরা পরে আলোচনা করব । 'জিউনার ৯৯৫২ প্রণন্টাব্দে লাংঘনাজ থেকে 
প্রাপ্ত কিছু হাতিয়ারের পাঁরচয় দেন যেগুলির সাহায্যে ক্ষ্রাম্মীয় আয়ুধ 
তোর করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লাংঘনাজ ধরনের কিছ? ক্ষপ্রা*্ম 
রোজি ও রংপুরের হরপ্পায় কেন্দ্র সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে। 

মধ্যপ্রদেশ 8 মধ্যপ্রদেশে নমর্ছা উপত্যকা ছাড়াও চম্বল, শিবনা, বেতোয়া, 
কালিসিম্ধ এবং শোন নদীর উপত্যকায় প্রচুর প্রত্বাম্মীয় আয়ধ পাওয়া গেছে, 
যেগ্লির মধ্যে হাতকুড়াল 'শিল্পেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা বায়। 

নমণ্বা উপত্যকায় ডে-টেরা ও প্যাটারসন কর্তৃক ভূতাত্বক সমীক্ষা এবং 
সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের সঙ্গে সোয়ান শিল্পধারার সম্পকপ্ছাপনের 
প্রবণতার কথা প্‌ঝে বলা হয়েছে । অমরকণ্টক থেকে মহেম্বর পর্যন্ত নার 
প্রবাহকে পাঁচটি এলাকায় ভাগ করা হয়--অমরকণ্টক থেকে গখরিসোদ্ধা, 
পর্থারসোদ্ধা থেকে দিন্বোরি, জবলপরন্নরসিংহপহর থেকে হোসঙ্গাবাদঃ 
হোসঙ্গাবাদ এবং মহেম্বর । মহেম্বরের কাছে না উপকূলে ১৯৫৩-৫৯-এর 
মধ্যে সাংকালিয়া ও সুধ্বারাও অনুসন্ধান করেন। পরে আরও একদফা 
অন:সপ্থান হয় সাংকালিয়া, যোশশী এবং রাজগ্যর; কর্তৃক একত্রে । ৯৯৪০ 
গ্রন্টান্দে জি, জে, ওয়েনরাইট নিম্ন"নমর্দা অগ্চলে প্লাইস্টোসীন আমলের 
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সগ্য়সমূহের প্রত্র-ভূতা'ত্বক বিবরণ প্রকাশ করেন । ১৯৬০ গ্রীণ্টাব্ে ধরনী 
সেন নরসিংহপুর ও হোসঙ্গাবাদের মধ্যবতণ এলাকায়--ষে এলাকাকে প্রপদণ 
এলাকা বলা হয় এবং যেখানে মধ্য-প্রাইস্টোসীন যৃগের বহু জীবাশ্ম পাওয়া 
গেছে-অনসম্ধান করেন এবং নানা আয়ুধও নংগ্রহ কলেন। নমণ্ছা 
উপত্যকায় প্রত্ব-ভূতা'ত্বিক স্তরসম[হের নিধারিণ এবং সেগুিতে পত্বতাত্বক অনু- 
সম্ধানের জন্য আকি“ওলাঁজকাল সাভের উদ্যোগে একটি দূলগঠন করা হয়-- 
এইচ. 'ডি. সাংকালিয়া, আর. ভি, যোশখ, এ. পি. খান্রি, জেড. ডি. আনসারি, 
এস. এন. রাজগুরহ, ভি. এন. মিশ্র এবং শ্রীমতণ কভিনয়াস কাভেকে নিয়ে, 
এবং এই দল ১৯৬৩-৩৩ একটি প্রার্থামক সমবক্ষা করেন। কালিফোনি'য়া 
বি্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি, ডি, ম্যাক্কাউন এবং তাঁর সহকারণী জজ স্কুর্কিন 
একই সময়ে এই অঞ্চলে সমসক্ষা করেন ৷ ম্যাক্কাউন পীরনালা এবং অপর 
কয়েকটি স্থান থেকে কিছু আয়ুধ সংগ্রহ করেন । মহাদেও-পিপারিয়ায় এম. 
জি. সুপেকর ১৯৬৩ প্রা্টাব্দে যে দ্বিতীয় উতখনন করেন তাতে ৮৬০ 
আয়ুধ পাওয়া যায় । থান্র ১৯৬৬-তে তৎকর্তৃক সংগূহ?ত 'কিছু আয়ুধের 
বিবরণ প্রকাশ করেন। মহেশ্বর অঞ্চলের দুরকাড় নালায় জজ আমণ্ড 
৭০০টির মত আয়ুধ সংগ্রহ করেন। 

১৯৫৪-৫৫-ম্ন ভি. এস. ওয়াকংকর শিবনার তারবতাঁ মান্দসুর থেকে 
হাতকুড়াল আবিহ্কার করেন। তাঁর আবিক্কারেরর সর ধরে এ. পি" খানি 
চম্বল, 'শিবনা, গণ্ভির, বেরাচ, ক্ষিপ্রা, কালাসিষ্ধ, কাদ্ামালি ও রেতম নী- 
উপত্যকায় সম্ধান কয়েন (১৯৫৫-৫৮)। এই এলাকার ! অ্াঁং মালব 
অঞ্চলে ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুত্বক্ষেত্র মান্দ্স্রের 'নিকটবত রাম-ঘাট ও 
শামশন-ঘাট এবং 'শিবনার তরে নাহারগড় । প্রাপ্ত সামগ্রশসমহহের মধ্যে 
আবেভিলীয় -আসেউলয় ধরনের হাতকুড়ালেন প্রাধান্য ৷ বেতোয়া উপত্যকায় 
খান্র এবং পরে রামেম্বর সিং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে বিস্ঠত 
অনুসম্ধান করেন । এখানকার ( অর্থাং উত্তর-বহম্দেলথণ্ড অগ্লের ) প্রধান 
প্রত্ক্ষে্ ললিতপ,র যেখানে কয়েকটি আয়ুধ-উৎপাদনকেন্দ্ু আবিষ্কৃত হয়েছে । 
সোনায়, কোপরা এবং বেয়াম! নদী অঞ্চলে অনুসন্ধান করেন আর. ভি, যোশ? 
১৯৬১ শান্টান্দে। সোনারের তটে চারটি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য যেগুলি হল 
ববেরাত্তা, নরসিংগড়, হারাত এবং মারিরাড়া। এতঘঞ্চল থেকে ১১৪টি আয়ুধ 
প্রস্তর পষা,হয়েছে, আঁধকাংশই হয় উপলানার্মত না হয় পাতানামত 
যুগের নিদর্শনীনসার আহমদ ১৯৬৬-র পূর্বে শোন অববাহিকায় 'বিলামপ্হর, 

মধ্যপ্রন্তর যু. জবলপুর প্রভৃতি অণ্চলে ৩৪টি ক্ষেত্রে ১৬৭টি আয়ুধ 
পাওয়া গেছে বা এগঠী্গর অর্ধেক শিলাল্ফটিক 'নার্ঘত, যেশ কিছু চার্ট 
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পাথরের, অবশি্ট বেলেপাথরের । আয়ুধসমহের মধ্যে হাতকুড়াল, ছেদক, 
বাটালি, কোপাঁন সবই আছে । 

নমদা এপত্যকার মধাপগ্রস্তর যৃগের উৎপাদন-কেন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে 
দেঙ্গেরগাঁও এবং চোলি নামক স্থানে । খাত্র শিবনা উপত্যকার মান্দমুর এবং 
নাহারগড় থেকে প্রাপ্ত মধাপ্রস্তব যুগের আযুধেব 'বিবরণ প্রকাশ করেন ১৯৬৯ 
৬০-এ। অমরকণ্টক এবং মান্দলার মধো বারোটি প্রত্বক্ষেত্রের বিবরণ প্রকাশ 
কবেন স্থুপেকর (১৯৬০-৬১) যেগুলির মধো পচিটি উৎপাদন-কেন্দু । 
ইদ্দোরের নিকটবতরশ রাউ নামক চ্থান থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগের কিছ? উৎকৃষ্ট 
নিদশন পাওয়া গেছে । নরাসংহপুর, হোসঙ্গাবাদ, মহেশ্বর এবং ধসনের 
তাঁরবতর শিহোরা থেকেও প্রচুর আয়ুধ পাওয়া গেছে । রামেশ্বর 'সিং 
মুজওয়াল রেলস্টেসনের নিকট বেতেয়ার তীরবতর গো থেকে ২৩০টি আয়ুধ 
আবিষ্কার করেন ॥। শিহোরা এবং গোণ্িব আয়ধসমূহ একই ধরনের এবং 
এগুলি হাতকুড়াল-ছেদক শিল্প থেকে ফ্লেকনিমিতি বাটালি-ভোমধ় শিল্পে 
ক্রুমিক উত্তরণের পরিচয়বাহী ॥ দ্বামোহ জেলায় সোনার এবং বেয়াম নদী 
উপত্যকা যোশগ ১২টি প্রত্বক্ষেত্রে মধাপ্রন্তব যুগের আয়্ধ আবিত্কার করেন 
(১৯৬১) । উচ্চ শোন অববাহিকায় 'নসার আহমদ ৪৫টি প্রত্বক্ষেত্রে ৪৮৫টি 
আয়ুধের সম্ধান পান। বি. অলচিন চারটি মধাপ্রস্তর প্রবক্ষেত্রের উল্লেখ 
করেছেন যেগুলি হল পাণ্ডব প্রপাত, বাঘাইন নদ্বীখাত, কানহা'রি এবং 
রেহুনটিক্লা॥। উচ্চ শোন উপত্যকার অরণাসংকুল অণুলে, সাধ এবং শাহডোল 
জেলায়, নিসার আহমদ িছ ফলা শিপ্পের নিদর্শন পান। বিক্ষিপ্তভাবে 
ফলা এবং খোদক শিল্পের কিছ? নিদর্শন পাওয়া যায় নম্দার উপনদাঁ 
বান্‌জেরের তশরবতখ মান্দলার নিকটগ্থ বামনি নামক চ্ছানে ৷ রাইসেন জেলার 
ভশমবেতকার গুহা এবং পর্ব তছন্রসমূহে খননকাধের ফলেও ফলা ও খোদক 
শিল্পের বিশেষ স্তরবিন্যন্ত অবাচ্ছাত প্রাতপাদিত হয়েছে । 

নমণ্দা এবং চম্বলের উপনদ্ীসমহহের উপত্াকায় কিছু ক্ষদ্রাম শিপ্পের 
ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ॥ মধ্যপ্রদেশের ক্ষুত্রাশ্মের বৈশিষ্টা হচ্ছে ষে সেগ্দাল 
সাদাটে রঙের অধঞ্বচ্ছ কাজসের্থনি অথবা কানেশলয়ান ছারা নিমিতি, এবং 
সেগুলি কোন স্তরবিনাস্ত পরাঁয়ে আবিষ্কৃত হয়নি বা স্গ্ীলর সঙ্গে কোন 
মৃৎশিল্পের সংযোগ নেই । সাতনা জেলার মাইহারে বিস্তীর্ণ এলাকা জহড়ে 
ক্ষুদ্রাশ্মের অবশ্থিতি চোখে পড়ে । মধ্যপ্রদেশের নানা পর্বতগূহা ও পরত 
ছনন থেকে ক্ষুদ্রাণ্ম পাওয়া গেছে, যেগুঁলির মধো পাচমারছি, কোবরা পাহাড়, 
ভুপালের 'নিকটবতরী ধর্মপুরী, বাযখেরা বা ভগমবেতকা এবং আদমগড় 
উল্লেখযোগা | ভগমবেতকায় ছশোর মত পবতিছত বত'মান। এগুলি 


৩৮ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


কয়েকটিতে যে পরতক্ষামলক খননকার্ধ চালানো হয়েছে তাতে প্রস্তরয্গের 
ধারাবাহিকতা আযুধের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়, যেমন প্রথম পৰে 
প্রত্বাম্ম, দ্বিতীয় পর্বে পাত'শিষ্প, তৃতশয় পর্বে বিভিন্ন আকারের ক্ষদ্রান্ম ৷ 
আদমগড় পাহাড় হোসঙ্গাবাদের ৪ কি. মি. দুরে অবস্থিত । এখানে গুহার 
অভ্যস্তয়ে উতৎখননের ফলে (১৯৬৪ শ্রীষ্টাম্বে আর. ভি. ষোশণ কর্তৃক ) 
সর্বনিম্ন স্তরে আদি প্রস্তরযূগের হাতকুড়াল, ছেদক ও কোপানি শিল্পের 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । তার উপরের স্তরে মধ্য প্রষ্তরযদগের ফ্রেক 
নামত সামগ্রী, বিশেষ করে বাটালি ধরনের হাতিয়ার, এবং তার উপরের 
স্তরে ক্ষুদ্রাম ॥ ভ্তরগ্যলির মধ্যবতর্শ অণ্চলে পাথরকুচি ও বাদাম রঙের 
ধূলির জমাট আন্তপ্নণ, উপরেও তাই । প্রস্তরযুগের ধারাবাহিকতার নিরিখে 
আদমগড়ের মূল্য অপাঁরসম । এখানকার গ্হাচিত্রসমহর কথা অন্য 
বলা হবে। 


উত্তরপ্রদেশ £ ১৯৪৯-এ জিউনার এবং কৃষস্বামশ মীজপুর জেলার 
সিঙ্গরাউলি অববাহিকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র নদশর তটভূমিতে, খাতে অথবা গভে? 
কোয়াট'জাইট নামত নানা আয়ুধ সংগ্রহ করেন, যেগ্দালর মধ্যে উপল 
অথবা পাত গঠিত হাতকুড়াল, ছেদক, কোপানি, মূল থেকে নিমিতি আয়ু, 
এবং লেভালোয়া-পাতের নিন দেখা যায় । বেলান উপত্যকা থেকেও বহ? 
আয়ুধ পাওয়া গেছে। এছাড়া আদি প্রস্তরষনগের প্রত্বক্ষেতন আবিষ্কৃত 
হয়েছে এলাহাবাদ জেলার কানহাইয়া পাহাড়ের নিকটবতাঁ অণ্চলে, রেওয়া 
জেলারলেখাহিয়া পাহাড়ে, এবং কোশামের ৩০ কি. নি, পূর্বে বান্দ্রা জেলায় 
যমুনাতণরে বারিয়ার নামক ম্থানে। শেষোস্ত ক্ষে্রুটি পাঁচ বমাইল এলাকা 
জুড়ে অবাশ্থিত যেখানকানপ প্রথম চত্বরে অপরাপর প্রত্বাণ্মীয় আয়*ধের সঙ্গে 
মাদ্রাজ ধরনের ছিমৃখী আয়ুধও বতমান। অপরাপর প্রত্রক্ষেত্রসমহের 
মধ্যে দেরাদূন জেলার কালাগর নিকটবত অগ্চল, বান্দা জেলার নারিণগ 
শহয়ের নিকট রামচন্দ্র পাহাড় এবং হমণরপুর ও ঝাঁস জেলার কয়েকটি 
ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য | 

তিন প্রশ্তপনষ্গের শ্তরধিন্যন্ত সমাবেশ বান্দা জেলার টোনস উপত্যকার 
এবং এলাহাবাদ জেলার বেলান উপত্যকায় পাওয়া গেছে । বেলান উপত্যকায় 
লাল কাঁকর়মাটির উপর অবাশ্িত 'ছ্বিতয় জমাট চত্বরে মধ্যপ্রন্তর আয়দ্ধ পাওয়া 
গেছে। আরও উপরের স্তরে হলদে রঙের জমাট পলির ভিতর ও উপর 
থেকে ফলা এবং ক্ষাপ্রাণ্সশিপ্পের নিদর্শন পাওয়া যায় । ক্ষদ্রাধ্ম শিশ্পের 
প্রধান কেন্দ্র লেগ্া'হয়া, সরাই-নহর-রাই, মোরহানা পাহাড়, বেলান উপত্যকা 
এবং দিঙ্গরাউীল অববাহকা । সরাই-নহর-রাই প্রতাগগড়ের নিকটবতাঁ হর্স 


প্রস্তর যুগ £ নব দিগন্তেব উন্মোচন ৩১৯, 


লেকের তারে অবস্থিত যেখানে উৎখননের দ্বারা প্রাগোতিহাসিক সমাধি এবং 
আগ্দন জৰালাবার হ্থান ও তৎসহ দস্ধ ও অধধদগ্ধ বহু পশুর অস্থি আবিত্কৃত 
হয়েছে। এখানে যে ক্ষুদ্ৰা'্ম পাওয়া গেছে তা প্রাক্-মধাঁশিস্প বুগের ॥ রেডিও- 
কার্বন পদ্ধাঁততে এই ক্ষেত্রটির তারিখ নিণ'ণত হয়েছে ৮৩৯৫ প্রীষ্টপবাষ্দে যার 
থেকে ১১০ বছর কম বা বেশি হতে পারে । মাঁজপিঃরের ৬৯ 'কিশম, 
পুবে" লেখাহিয়ায় খননকাষে'র দ্বারা চারটি পৰণভেদ করা হয়েছে । প্রথম ছুটি 
পর্বে ক্ষুদ্রাশ্মের সঙ্গে মৎশিশ্পের কোন পারচয় পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভূতীয় 
ও চতুর্থ পর্বে ক্ষুত্রাশ্মের সঙ্গে মৃংশিল্প বর্তমান । লেখাহিয়ার কাল ২৪০০- 
১৭০০ খ্রীষ্টপূবান্দ। লেখাঁহয়া থেকে ১৭ট সমাধি আবিচ্কৃত হয়েছে ॥ 

বিহার £ গিসংভুম জেলায় এ. কে. ঘোষ এবং ধরনী সেন সুবর্ণরেখা, 
সনজাই এবং খরকাই উপত্যকায় অনেকগুলি আদি প্রস্তরযৃগের প্রত্বক্ষেত 
এবং বহু ধরনের আয়ুধ আবিষ্কার করেন । চোরমারা নামক হ্থানে হাত- 
কুড়াল 'শিস্পেব একটি উৎপার্দন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয় । চাইবাসা এলাকায়, 
চক্রধরপুরের নিকটে, রোরো নদীর পশ্চমকুলে তিলমদ্হ নামক 
স্থানের কাছাকাছি তিনটি পাঁলমাটির চত্বরে ৩৫টির মত প্রত্বাশ্মখয় আযুধ 
আবিচ্কৃত হয় যেগুলির মধ্যে আবেভিলীয়-আসেউলণীয় ধরনের হাতকুড়াল ও 
ছেদক, এবং দ্বিমুখী কোপান জাতীয় হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য । একই ধবনের 
প্রায় সমসংখ্ক আয়ুধ মানভুমের দক্ষিণে নিমিধ নামক স্থান থেকে পাওয়া 
যায়। 'সিংভুম ছাড়াও হাজারিবাগের রাজারাগ্পা ও বান্দায়, ভাগলপব 
জেলায় মালিপাহাড় এলাকায়, এবং গয়া জেলার জেঠিয়ান উপত্যকায় 
আদিপ্রস্তর প্রত্রকেম্দ্র আবিদ্কৃত হয়েছে ॥। দেওঘরের দক্ষিণে কর্ণফলা নামক 
ছোট নদীর গ্রভ" থেকে কিছু হাতকুড়াল ও বাটালি জাতাঁয় হাতিয়ার পাওয়া 
গেছে। মহঙ্গের জেলার ভীমবদ্ধে একটি স্ঘছানীয নদীর খাত থেকে 
আকর্ষণীয় বক্লাকার হাতকুড়াল ও চক্রাকার শিলাস্ফটিক নির্মিত আয়ুধ 
পাওয়া গেছে । এ সমস্তই আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান শতকের যন্ঠ দশকে । 

মধ্প্রন্তর যুগের বাটালি-জাতীয় আয়ধ পাওয়া গেছে পাটনা, গয়া, 
ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিংভুম এবং পালামৌ জেলা থেকে যেগুলিকে এ কে, 
ঘোষ (১৯৭০) পাঁরদ্কার ফ্রেক শিল্প বলে অভাহত করেন । সিংভুমে 
পাতনির্মিত ফলা শিস্পের 'বিকাশও দেখা যায় যেগুলি মধ্যপ্রস্তর বৃগেরই 
আঁভব্যন্তি, উচ্চ-প্রত্বা্মীয় ফলা ও খোদক শিল্পের পরিচায়ক নয়। 
পালামোৌ জেলার মারওয়ানয়া এবং প্রতাপপ:র ক্ষযদ্রাশ্ম শিজ্পের বড় ক্ষেতরে। 
এছাড়া রাঁচি, ভাগলপূর ও সাঁওতাল পরগণার নানা এলাকা থেকে প্রচ্র 
ক্ষুপ্রান্মের নিদর্শন পাওয়া যায় । 


৪০ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


বঙগদেশ £ ভি. ডি. কৃষ্স্বামণ (১৯৫৮) বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় 
কংসাবতণ অববাহিকায় অনুসন্ধান করে তিন প্রস্তরষূগের 'নিদর্শন আবিদ্কার 
করেন। ধরন সেন বাঁকুড়া জেলায় ধলফিশোর, কংসাবতশী ও কুমারী 
উপত্যকায় ল্যাটেরাইট সংস্থানের মধ্যে আদি প্রস্তর যুগের নানা আয়হধ 
আবিত্কার করেন এবং ধরনের দিক থেকে সেগুলিকে সিংভূম ও ময়রভঙ্জ 
থেকে প্রাপ্ত আয়;ধের সঙ্গে অভিল্ন বলে ঘোষণা করেন । (১৯৬১-৬২ )। 
তরি তত্বাবধানে এ. কে. ঘোষ মেদিনীপুরের অণ্টজুরি, ভেদাকুই, বামনডিহি 
এবং নয়াগড় থেকে কিছ? হাতকুড়াল, কোপানি, ছেদক, বাটালি ও তুরুপদন 
আ'বিকার করেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বতত্ব বভাগ ষণ্ঠ দশকের গোড়ার 
কে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় কয়েস্কাঁটি প্রত্বস্থল 'নর্ধচন করেন, 
যার ফলে হনুমতাঁ, অমরুহাস, নবগাসাই প্রভৃতি নদী অঞ্চল থেকে কিছু 
আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। আঁ প্রস্তর যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগা প্রত্রস্থল 
অজয়ের তীরবতপ শুশানয়া পর্বতাণ্ল যেখান থেকে দু হাজারের মত আয়ুধ 
আবিদ্কৃত হয়েছে (১৯৭২ )1 মধ্যপ্রস্তর যুগের কিছু বাটালি এবং ভোমর 
বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া থেকে ( বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি 
চখ্বিশ পরগণায় ) পাওয়া গেছে । এই সকল অণ্লে ক্ষুদ্রাম্মের নিদর্শনও 
বত'মান, তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ক্ষুদ্রা*ম ক্ষেত্র হচ্ছে বর্ধমান জেলায় দুগরপি:র 
রেলস্টেশনের নিকট দ্বামোদরের তীরবতর্ বীরভানপুর যা 'বি. 'ব. লাল 
কর্তৃকি আবিষ্কৃত ও উৎখাঁনত হয় (১১৫৬৪-৫৭ )। নিকটচ্ছ দেজুরি, 
মালানদাঁঘ ও গোপালপুরেও ক্ষদ্রা্ম পাওয়া গেছে। 

আসাম ও সন্নিহিত রাজ্যসমূহ £ ১৯৬৯-৭০-এ টি. 'সি. শম 
মেঘালয়ের গারো পাহাড় থেকে কিছ প্রত্বাম্ম সংগ্রহ করেন ॥ গারো পাহাড় 
অঞ্চলে তিনটি ক্ষেত্র থেকে মোট ১৬টি আয়ুধ পাওয়া যায় ১৯৬৬ পথযস্ত, 
যেগ্দলি হাতকুড়াল ধরনের | এগুলির মধো তিনাঁটি পাওয়া যায় রোংঘি- 
গিরিতে, একটি মোলমেগ্ারিতে এবং বারোটি রোনগ্রাম থেকে । এতদণ্ল 
থেকে ওই সময়ের মধো কোপানি এবং বাটালি জাতীয় আয্মহধ পাওয়া 
যায় ১১টি। ১৯৭০-৭১-এ রোনগ্রাম থেকে কিছ? উপঙ্গানার্ত আয়ুধ 
আবিত্কৃত হয়েছে। 

উড়িষ্যা 8 ১১৪০ খ্রীন্টাষ্ৰে নিম্মলকুমার বসু ও ধরনী সেন কর্তৃক 
উীঁড়ষ্যার বৃরহাবালঙ ও তার উপনদ অণ্চলে অনঃসন্ধানের কথা পরবে 
উল্লিখিত হয়েছে । এই এলাকার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রত্ক্ষেত কামারপাল ও 
ফুলিয়ানা। জি. সি. মহাপারন ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে ভ্রাঙ্মণ, 
বৈতরণী, মহানদণ, বুরহাবালঙ এবং অশবর্ণরেখা নদাঁ অচল থেকে অন্যান 


প্রস্তর যুগ £ নব দিগন্তের উন্মোচন ৪১ 


২০টি আদিগ্রস্তর যৃগের প্রত্বক্ষে ত্র আবিৎ্কার করেন । ১৯৭০-এ কে, সি. 
বিপাঠি ডীঁড়ষ্যার দাক্ষণ-পশ্চিম অণ্চল অনুসন্ধান করেন, বিশেষ করে 
টেল ও তার প্রধান উপনদীসমূহ বিধৌত অণ্চলে । এই এলাকায় উপল 
এবং পাত শিল্পের বিশেষ 'বিকাশ দেখা যায় ॥ স্তরীভূত অবক্ষেপ বা জমে 
থাকা তলানির পরিচয় পাওয়া ঘাম্ন ময়ুরভপ্জ জেলার বাীঙ্গতলা এবং 
খান্দালিয়াণে ( খড়কশী নদী তীরে ), কেওনঝর জেলাব রামলা এবং জগন্নাথ- 
পুরে (বৈতরণখর তরে ), কোয়েল নদীর তীরে ঝিরাপানিতে এনং সুম্দরগড় 
জেলার কুরহাঁদতে, ওই নামেরই নদীর উপর। ঢেনকানন জেলার 
হরিচম্দনপুরে একটি মধ্প্রস্তর যুগের উৎপাদনকেন্দ্রে পাওয়া গেছে। 
এতদণলে ফ্রেক 'শসল্পের পাঁরচয় বর্তমান । ডীঁড়ষ্যায় ক্ষুদ্রাম্ম শস্পক্ষেতর 
আবিহ্কৃত হয়েছে প্রধানত স্ুম্দরগড়, ঢেনকানল, পুরী, ময়ব্রভঞ্জ ও কেওনবর 
জেলা থেকে । 

মহারান্ট্র ঃ মহারাম্ট্রর নাসিক, আহমদ্নগর, ধুলিয়া, জলগাঁও, চণ্দা, 
ওয়ার্ধ প্রভীতি জেলার নানা প্রত্বস্থল থেকে যে সকল আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে 
সেগুীলর মধ্যে উপলনির্সি৩ হাতিয়ার এবং উন্নত ধরনের তনক্ষনাগ্র হাতকুড়াল 
ও ছেদক (শেষ আসেউলীয় ধরনের ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ নাসিক, 
নেভাসা, ভাদনে এবং অন্যন্ত আদি প্রস্তরষুগের উৎপাদনকেন্দ্রু আবিষ্কৃত 
হয়েছে । অন্যান্য রাজোর মত মহারান্ট্রেও নদী উপত্যকাগাঁল গুরুত্বপূর্ণ | 
মূলা, ভটমা, তাপ্তগ, ওয়ারধা প্রভাতি নদী-উপত্যকা থেকে বহু প্রাপ্ধাম্ম 
আবিদ্কৃত হয়েছে । সাংকািয়া কর্তৃক প্রবরা উপত্যকায় নেভাসার পত্বক্ষে ত্র 
আবিচ্কারের কথা পর্বে বলা হয়েছে । নেভাসা থেকে মান্র ৩ কি.মি. 
দরে প্রবরার দক্ষিণ তরে চিরকি নামক একটি ক্ষুদ্র নদীসঙ্গমের কাছে 
( যে-জন্য চ্ছানাটকে বলা হয় 'চিরকি-নেভাসা ) অন্যান ২০৫০টি প্রত্বসামগ্রধ 
পাওয়া গেছে । এগলকে দ্ভাগে ভাগ করা যায়-যে সকল আয়ুধ উপল 
বা উপলাংশ 'নার্মত এবং যেসকল আয়ুধ প্লেকনির্মিত। আঁধকতর ভার 
আয়ুধ, যেমন হাতকুড়াল, বোশুর ভাগই উপলনির্ত, পক্ষান্তরে লঘুতর 
আয়ুধ, যেমন বাটা'লি, ছেদক, ছুরি, কিছ হাতকুড়াল, ভোমর প্রভৃতি, ফ্লেক- 
নির্ঘত। স্ফটিক অথবা আগ্নেয়শিলা নির্মিত বলের মত গোলাকার 
একধরনের আয়ূধ পাওয়া গেছে যেগুলি নোড়া বা হাতুড়ি হিসাবে ব্যবহাত 
হত। এই জাতীয় বল একমান্ত নধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার বীনা নামক 
স্থান ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়নি । কোংকন অণুলে টড ওলি, 
কাণ্বিভলি, বোরাঁভাঁল, গোরেগাঁও প্রভাতি স্থানে আদিপ্রস্তর যুগের নিদশন 
পূর্বেই আবিজ্কার করেছিলেন এবং কান্দিভিলিতে প্রন্তরযুগের পারম্পর্য 


৪২ প্রাগোতিহ্াঁসক ভারতবর্ষ 


প্রতিপন্ন করেছিলেন । পরবওরকালে সাংকালিষা ও 'বি. বি. লাল এবং আরও 
পরে ভি. 'বি. চিটলে ও এস. এ. সাল কোংকন 'অণ্চল থেকে অজন্্ আয়ুধ 
আবিংক্কার করেন, বিশেষ করে গোয়াম, বুলশরের চারদিকে । 

আহমদনগর জেলায় প্রবরার তরে নেভাসা, গোদাবরী উপত্যকায় 
বেল-পান্ধারি, স্ুরেগাঁও, কালেগাঁও, নম্বর এবং মধমে*্বর, পৃনা জেলায় 
কোরেগাঁও, ভেল নদ্ষী উপতাকায় শিকারপুর, চান্দফোলি প্রভৃতি চ্ছানে 
মধাপ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে । এছাড়া ধুলিয়া, জলগাঁও ও 
বিদর্ভ জেলায় বুলশর এলাকায়, বোম্বাই-এর 1নকটবতশ বোরিভালি ও 
কান্দিভলিতেও প্রধানত পাতানার্মত, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই চাট জ্যাসপার ও 
হালকা কাঁণ্টপাথরের আয়ুধ পাওয়া গেছে । খান্দেশ অণুলে তাণ্তণ নদী 
শাখা ক্লাংকা-নালায় স্তরাবন্যস্ত ক্ষেত্রে মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধের সন্ধান 
মিলেছে । নেভাসায় মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধের সঙ্গে দীর্ঘ ফলা ও 
কালসেঞ্*নি নির্মিত খোদক আবিক্কৃত হয়েছে । ধূুলিয়া জেলার ভাদনের 
দ্বিতীয় কংকরময় স্তর থেকে জ্যাসপার ও কালসেদাঁন নাম'ত মূল, সমাস্তবাল 
ধারষদস্ত ফলা, খোদক, বাটালি ও ফ্রেক আঁবত্কৃত হয়েছে । জলগাঁও জেলার 
চালিশগাঁও তাল্‌কে পাটনে নামক গ্রামে স্তরবিন্যন্ত প্রততক্ষেত্ে খোদক ও ফলা 
শিল্পের আস্তত্ব দেখা গেছে । এই সমস্ত আবিচ্কার মোটামুটিভাবে ১৯৬৩ 
থেকে ১৯৭০-এর মধো ঘটেছে । 

পৈঠান, নাসিক ও আহমদনগর জেলায় গোদাবরণ ও প্রবরার তটদেশর 
অবক্ষেপে কোয়া্স, কালসেদান এবং আগেট নিমিতি ক্ষদ্রা্ম পাওয়া 
গেছে । এগুলি পরবতীঁকালের তাম্রাশ্মীয় প্রত্বক্ষেত্রসমূহে প্রাপ্ত ক্ষদ্রাশ্মের 
থেকে পৃথক । পনার নিকট 'দাঘ, ইলোরা, এবং কালে গৃহাসমহে প্রচুর 
ক্ষুপ্রাখ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোংকন অণ্চলেও ক্ষদ্রা্ন শিশ্পেরা 
বিকাশ দেখা যায়। কাদ্দিভিলি এবং সমযদ্রের তর বরাবর অঞ্চলে, থানা 
জেলায় খাঁড়তে এবং বোম্বাই-এর উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে উলহাস ও অধ্বা 
নদীকুলে ক্ষদূ্রাম্মের উপক্থিতি লক্ষ্য করা যায় । 

জন্ম 8 অন্ধেষই আদিপ্রস্তর যৃগের প্রত্বক্ষেত্রসমহের মধ্যে কুন, 
গিদ্বালুর, কারেমপনু্দ এবং নাগাজএীনকোন্ডা বিশেষ গরুত্বপূর্ণ । কুলে 
সোন্বররাজন বর্তমান শতকের পণ্চম ঘ্ণকে ভবনাশধ এবং অপরাপর নদণ- 
অঞ্চলে অনুসন্ধান করে কিছু আক্লুধ প্রাপ্ত হন যেগুলির মধ্যে আসেউলশর় 
ধরনের হাতকুড়াল ঘর্তমান । গিদ্দালুর থেকে প্রাপ্ত আরুধসমূহকে চোদ্দাঁট 
শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়েছে। এখানকার প্রাপ্ত উপলীয় আয়ুধসমূহকে 
সোয়ানধম" বলা যায় না, বরং বলা যায় যে এগুলি হাতকুড়াল শিল্পের 


প্রস্তর যুগ £ নব দিগন্তের উন্মোচন ৪৩ 


অন্তকঠিমো অথবা অনিবার্ধ ব্যাপ্তি । নাগাজপরনকোণ্ডার ছযটি এলাকা 
থেকে এবং কাবেমপ্দিব পাঁচটি এলাকা থেকে উপলাীষ আধ, হাতকুড়াল, 
লেভালোয়া মূল ও পাত, ফলা, ক্ষুদ্রাম ও পালিশ করা কুঠাব পাওয়া গেছে 
যা প্রস্তব যুগ থেকে নবাম্মীয অধ্যাযে উত্তবণের পবিচযবাহধ । এস. এন. রাও 
ছযেব দশকেব গোডাব 'দিকে নলগোন্ডা জেলায় কৃষ্ণার তটভুমিতে অনুসন্ধান 
করে বক্ষ আবেভিলীয ধবনের এবং হাল্কা আসেউলীয ধরনেব হাতকুড়াল 
আবিন্কার করেন। 

কুন্ণল কামিষাড ও বাকি যে প্রথম আদি প্রস্তর যগ ও মধ্যপ্রস্তব 
যধ্গেব ভে প্রদর্শন কবেন সেকথা পাবে বলা হযেছে । এখানকার বাটালি 
ও ভোমর শিল্প বৈচিত্র্যের দিক থেকে নেভাসাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু 
আকাবে বেশ বড। রাও নলগোণ্ডা জেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের বাটালি, 





শধ্যপ্রস্তব গ্রুপের আম্মুধঃ উপদ্বীলীক্মভ ভারত। 
১.গ্ুলঃ ২" হাত বুড়া + ৩-৫. বাট্াতিনি 
ভোমর এবং ফলাশিজ্পের উদ্বাহরণ দিয়েছেন । ইয়েলে'বরমের ৮ কি. মি. 
উত্তরে রামতার৫থমপায়া নামক হ্ছানে মধ্যপ্রস্তব যগেব সবাঁধক সমাবেশ দেখা 
যায়। রাইগিরভাগুতে স্তরবিন্যন্ত পরিবেশে এই শিজ্পের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। কাঁরমনগর জেলায় কয়েকটি মধাণ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে । চিত্তুর জেলা থেকে ফলা ও খোদক শিছ্গপের নিদর্শন পাওয়া গেছে, 
[বিশেষ করে রোনগুণ্টা থেকে ॥ এই শিঙ্গের আরও নিদশ'ন পাওয়া যায় 
মাল্লাগৃপ্ডলুর ভূপষ্ঠে ও উৎখানিত স্তরে, প্রকাশম জেলার ইয়েক্লাগোন্ড- 
পালেমে, কুড্ডাপা জেলার বেমলে ও কৃষ্ণা উপতাকায় । 
পঞ্টম দ্শকেই গৃপ্টুর জেলার নাগাজবানকোন্ডায়। কুন্গল জেলার 
গিদ্দালুরে এবং বেলার জেলার সঙ্গনকল্লতে ক্ষুদ্রান্মশিজ্পের পরিচয় পাওয়া 


৪8 প্রাগোতিহা'সিক ভারতবর্ষ 


যায়। নাগাজ£নিকোণ্ডার ক্ষদ্রাম কোন 'নার্দট আকারের নয় এবং তার 
সঙ্গে কোন মৃংশিঞ্পের সম্পক্ নেই । গিদ্দালুরে ক্ষদ্রাম্মসমূহ ভূপৃগ্ঠের 
উপর থেকেই পাওয়া গেছে । সঙ্গনকল্লতে ক্ষু্রাশ্মের পর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখা 
ধায়। এখানকার প্রথম পর্বে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রামসমূহ প্রধানত কোয়ার্থস থেকে 
তৈরি । এই পর্যাঁয়ে সামান্য কিছ মৃঘশিজ্পের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বটে 
কিপ্তি তা পরব সংমিশ্রণ । সেখানকার মূল ক্ষদ্রাণ্মীশজ্পের সঙ্গে তার 
কোন আঁনবার্য সম্পক" নেই ৷ সঙ্গনকল্পঃর পরবতর্দ পর্বসমূহে নবাম্মীয় ও 
তাম্াম্মীয় উপাদানের সঙ্গে ক্ষুদ্রাম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি 
প্রথম পবের ক্ষুদ্রাশ্মের তুলনায় গুণগতভাবে পৃথক । 

কর্ণটক £ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আর. ভি. যোশণ কৃকা এবং তার দূই 
উপনদী মলপ্রভা ও ঘটপ্রভা অণ্চলে অন:সম্ধান চালিয়ে ২১টি প্রত্বক্ষেত্রের 
পরিচয় দেন এবং এম. শেষাদ্রি কিদ্বনহাল্লি থেকে একটি আঁ প্রস্তর শিশ্প- 
ধারার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সকল নদী অঞ্চল থেকে এম. এন. 
দেশপাণ্ডে এবং আর. এস. পা*্পু কয়েকটি প্রতবক্ষে তর আঁবচ্কার করেন। 
ঘটপ্রভার উপর অনগওয়াঁদ ও বাগলকোট উল্লেখযোগ্য প্রত্বক্ষেত্র, তবে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে কৃষ্ণা নদী অণ্”ল হেরকাল, কোলহার, অলমান্তি এবং বার্দামির নিকটবতর 
অঞ্চলে শিবনন্দা, নাশ্দকেশ্বর, পদ্রদ্াকল, শিবযোগমন্দির প্রভৃতি স্থান থেকে 
আদি প্রস্তর যুগের নিশশন আবিষ্কৃত হয়েছে । অনগওয়াদি থেকে প্রাপ্ত 
অধিকাংশ আয়ুধই হাতকুড়াল, এ ছাড়া কোপান, ছেদক ও চক্রাকার 
হাতিয়ারও বত'মান ॥ ছেদ্দক ছাড়া বাঁক হাতিয়ারগ্ঁলি উপলানার্নত, এবং 
কারিগরির দিক থেকে আসেউলায় ধরনের। স্তরবিন্যন্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
প্রত্বক্ষে্র হচ্ছে হিরে-মূলাঙ্গ” আলুর ( তলকওয়াড় ), তমিনহাল এবং 
হম্পসাগর ॥ বেলারি জেলার 'নিত্রে ৩১ট উপলশয় আয়ুধ পাওয়া গেছে 
যেগুলির ক্ষেত্রে একমুখী-ছ্িমুখী ভেদ সন্ভভ। গুলবগ জেলার দাক্ষিণ- 
পাঁশ্চমে গুলবল নামক স্থানে সম্প্রতি একট প্রত্তক্ষে ত্র আবক্ফকুত হয়েছে যেখানে 
আসেউলায় ধরনের শতাধিক আয়ুধ পাওয়া গেছে । 

বাগলকোট থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগের নানা আয়ুধ পাওয়া গেলেও সেগুলি 
কোন স্তরাবন্য্ত ক্ষেত্রে পাওয়া বায়ান । কিন্তু তমিনহাল এবং অলমতিতে 
তা স্তরাঁবন্যস্ত ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে । মধ্য প্রস্তর ধুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্র পাওয়া গেছে 'বিজাপর জেলার লালওয়াগা্থ নামক চ্ছানে । আর. 
এস, পাপ্পু (১৯৬৬) কোভাল্ল এবং অনগওয়াদি থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর ধৃগের 
আর্নুধের প্রফাত বিশ্লেষণ করেছেন । শোরাপুর দোয়াবের কয়েকটি ক্ষেত্রে 
এবং বেলারি জেলার সঙ্গনকললনতে মধ্যপ্রষ্তর বগের আয়ধ আঁবক্কৃত হয়েছে । 


প্রস্তর ধুগ £ নব দিগন্তের উন্মোচন 89৫ 


হরগৃণ্ডুগি নামক স্থানে স্তরবিন্যস্ত ক্ষেত্রে জীবাম্মের সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর আয়ুধ 
পাওয়া গেছে । সালওয়াগাঁদর নিকটস্থ মেপ্লালভাবিতে ( কৃফা-ভঈমা দ্বারা 
গঠিত শোরাপুর দোয়াব ) কে. পাভড্‌ডায়া একটি বিরাট উৎপাদনকেন্দ্ু 
আবিষ্কার করেন যার বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ গ্রীন্টাব্বে। এখানে 
প্রাপ্ত ১৬৩টি আয়ধের মধ্যে ৪৪৬টি ফলা ধরনের । কর্ণটকে আবিষ্কৃত 
ক্ষুদ্রাণ্ম ক্ষেত্রসমূহের মধো জলহল্লি, রম্ধাগরি, কিখ্বনহল্লি প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । 
বদ্ধাগরির ক্ষুদ্র *মশিজপ প্রস্তরঘুগের মান্লা আতন্রম করেছিল যা আমরা পরে 
দেখব । 

তািলনাড়; £ আমরা আগে দেখেছি যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে 
প্যাটারসন ও কৃষ্ণস্বামী পালার অববাহিকায় অভজ্ত্র প্রত্তাশ্মের সন্ধান পান, 
ধরনের দিক থেকে যেগ্লি ভূতাত্বক মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগের নরনদা ও 
পাঞ্জাব অণ্ুল থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমহের কাছাকাছি । প্যাটারসন মাদ্রাজের। 
নিকটবতাঁ ভাডামাদুরাই থেকে প্রাপ্ত আয়হধসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত 
করেন। আত্তরামপকমের সমন প্রত্বক্ষেত্রে পণ্চম দ্শকেই ভুসংস্ছানের 'ভীত্বিতে 
কয়েকটি চত্বর নিধারিত করা হয় । দ্বিতীয় চত্বরের নিয়চ্ছ কাঁকরমাটির মধ্যে 
বিপুলসংখ্যক আসেউলায় ধরনের হাতকুড়াল ও ছেদক এবং তৎসহ মূল ও 
পাতনির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় । শ্রীপেরদ্বুদুর নামক চ্থানে জীবাশ্মের 
সঙ্গে আদি প্রস্তরষগের কিছু আয়ুধ পাওয়া গেছে ষষ্ঠ দশকের শুরুতে । 
এগুলির মধ্যে একটি ভগ্ন অথচ সুগঠিত মধ্য আসেউল+য় ধরনের হাতকুড়াল, 
ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত আকারবিশিন্ট ছেদক ও চক্রাকার আয়ুধ উল্লেখ- 
যোগ্য ॥। কে, ডি. ব্যানাজ মাদ্রাজ থেকে নেলোর প্স্ত উপকুলবতর্ 
অণ্লে আদি প্রস্তরষুগের অনেকগুলি আয়ুধ আঁবস্কার করেন। তিনি 
গুডিয়াম পর্তছন্তরে ধারাবাহক উৎথননের সড্না করেন। প্রথম 
দফার খননে, স্তরবিন্স্ত পধাঁয়ে না হলেও, প্রাক--আসেউলীয় পাত- 
শিজ্পধারা থেকে ক্ষদ্রা্ম শিজ্পে উত্তরণের হীঙ্গত পাওয়া যায় । দ্বিতীয় 
দফায় উতখননে শিথিল বাদামী মাটির নিচে কংকর মিশ্রিত ল্যাটেরাইট 
সমাবেশে পাত ও মূল নির্মিত নানা আয়ুধের সন্ধান পাওয়া ঘায়। 
সম্নিকটচ্থ শ্রীকৃপুরম গ্রামে উৎখননের ফলে, সর্বানন্ন স্তরে কিছু পাওয়া না 
গেলেও, উপরের সংস্তরে পরবতর-আসেউলীয় হাতকুড়ালের সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর 
আরধের সমারেশ লক্ষ্য করা বায় ।॥ সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রতক্ষেত্রসমূহের মধ্যে 
উত্তর আক্ট জেলার আকেনিম তালুকের অন্তর্গত 'কিলবেনপকম এবং 
[িরূমলপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মধ্য প্রস্তর বৃগের আয়হধসমহের পরিচন্ন অভিরামপন্ষম ও ভাভামাদ্‌রাই 
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থেকে পাওয়া যায়। আত্তরামপক্কমের ছ্বিতাঁয় চত্বরে ক্ষয়প্রাপ্ত ল্যাটেরাইট 
সংস্থানের মধ্যে একজাতীয় ফ্লেক বা পাতাঁশস্পের 'বিকাশ দেখা বায়। 
হাতিয়ারসমৃহের ক্ষেত্রে ভোমর, বাটালি ও দীঘা়ত ফলার প্রাধান্য । উপরের 
স্তরে ক্ষুদ্রাশ্মের অবশ্থিতিও লক্ষ্য করা যায় । গৃডিয়ামে খননকার্ষের ফলে 
অনুরূপ হাতিয়ার ও উপকরণের সন্ধান পাওয়া গেছে । গুডিয়াম ও 
তৎপরিধির অন্তর্গত শ্রীকৃষ$পুরমের মধ্যপ্রস্তর সমাবেশ কিছুটা এলোমেলো 
হলেও পার্ববতঁ যুগের শিজ্পধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যাঝিহটীন নয় । তামিল- 
নাড়তে ক্ষুদ্রশ্ম শিল্পের বিশেষ বিকাশ দেখা যায় তিরূনেলভেলি 
জেলায় যার উপর আয়গ্পন বিশেষ আলোকপাত করেন ১৯৫০ ধ্রান্টাব্বে। 
১৯১৫৬-তে জিউনার এবং অলাচন তিরুনেলভোলর ক্ষদ্রাম শিল্পকে 
“তোর শিষ্প” নামে আঁভহিত করেন ॥ বালিয়াড়ি এলাকাসমূহকে স্থানীয়ভাবে 
'তেরি' আখ্যা দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষদদ্রাম্মক্ষেত্রগণ্ল হচ্ছে মেগন্নপরম, 
কুট্রনপুীল, কুথনকুলি, সওয়ারপুরম (যেখানে আয়*্পন অনুসন্ধান 
করেছিলেন ) কট্রলনকুলম, কুলাতুর, পদত্বমস্তারুবই প্রভাতি, যেখানে জীবাশ্মের 
সঙ্গে ক্ষুদ্রাম 'নিমিতি হাতিয়ার বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলির 
উপকরণ প্রধানত স্ফটিক ও চাটপাথর । আয়ুধপম:হের মধ্যে পাত, ফলা, 
ভোমর, চক্র, বশাঁফলক, ন্িকোণ, চাঁছনি বা বাটালি, খোক, ছোট কোপানি 
সবই বর্তমান । 


প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি 


পূরববতর্শ আলোচনা থেকে যা জানা গেল, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ 
থেকে শুরু করে দাঁক্ষিণে কাবেরী পর্যস্ত এবং পশ্চিমে সাবরমতণ অববাহিকা 
থেকে শুরু করে পূর্বে নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চল পর্যন্ত মধ্য-প্লাইস্টোসীন ষুগের 
মত সুপ্রাচীনকালেও মানুষের বসাঁতি ছিল যার্দের ছ্বাবা নিমিত অমসৃণ 
পাথরের আয়ুধ এদেশে আদিপ্রস্তর যুগেব সডনা করেছিল । আমরা দেখোছি 
যে এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট হাতকুড়াল 'শিপ্পধারা যার তুলনা পশ্চিম এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায় । প্রধান আয়ুধ বলতে বেঝায় হাতকুড়াল 
ও ছেপ্কঃ কোর বা মূল নিমিত চক্তাকার হাতিয়ার, বিভিন্ন ধরনের কতণর 
বাকোপানি, এবং পাত বা ফেক নিমিত সামগ্রী । মধ্যপ্রস্তর যুগের শিল্প- 
সমূহ আদি প্রস্তর যুগের ধারারই অনুবর্তন এবং সেগুলি প্রধানত ফ্লেক বা 
পাতাঁনভ'র । এই যুগেব প্রধান হাতিয়ার বলতে বোঝায় ফ্লেকানামত 'বাভন্ন 
ধরনের স্কেপার বা বাটালি, এবং তৎসহ অপরাপর পাত ও মল (কোর) 
নির্মিত আয়ুধ । এই যুগের সাংস্কাতিক সংবাদ আমরা খুব কমই জানি । 
অন্যত্র মধ্য্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ বহু ক্ষেত্রে গৃহা বা এমন জায়গায় 
পাওয়া গেছে যেখানে মনষ্যবসাতি ছিল ॥ 'কিম্তু ভারতীয় উপমহাদেশে গৃহা 
বা আঁধবসতিমূলক অবক্ষেপের মধ্যে এই জাতীয় আয়ধ কদাচিং পাওয়া 
যায়। ব্তিক্রম পাকিস্তানের সাংঘাও গুহা যেখানে মনংষ্যবসতিজনিত 
অবক্ষেপের (ডিপোজিট) মধ্যে ফ্লেক-শিপ্পের ধারাবাহকতা আঁব্্কিত 
হয়েছে । শেষ প্রচ্ঞর যুগের শিষ্পধারা আদি ও মধ্াপ্রস্তরযুগের শিশ্পধারার 
পাঁরনাতি, এছাড়া এখানে কিছু বাইরের প্রভাবও থাকতে পারে । এ যুগের 
বিশেষত্ব ক্ষুদ্রা্মশিপ্প। আণলিক পার্থকাও পাববতরখ যুগের তুলনায় 
এযুগের শিল্পের ক্ষেত্রে বেশি । এবুগের সংস্কাতি সম্পকেও অধিকতর সংবাদ 
পাওয়া যায় কেননা এয্‌গে পবতগূহা ও পর্বতছত্র সমূহে মনুষ্যবসতির 
নিদর্শন এবং তজ্জানত অবক্ষেপন্তুপেন্র মধ্যে আয়ুধের সমাবেশ পাওয়া গেছে । 
কিছু গৃহাচিন্রকেও এযগের বলে মনে কলা হয়। 

ভারতগয় উপমহাদেশে প্রত্বক্ষেত্র ও প্রত্রসামগ্রর অভাব নেই, কিন্তু 
সেগ্যালকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কত করার এবং কালনির্‌পণ করার ক্ষেত্রে 
বিশেষ অন্গবিধা আছে কাম্মীরে এবং পাঞ্জাবে তুধারযগ সংকান্ত 
অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ছিতে প্রাক-সোয়ান, সোয়ান ও 'বিবতিত-সোয্ান 
-শিম্পধারাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা হওয়া নত্বেও এই বিশাল দেশে এত বেশি 
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ভূপজ্ঞগত পারবর্তন ঘটেছে যে প্রত্বতত্বাবদেব পক্ষে প্রাচন মানুষের পাঁরত্ন্ত 
নিঘর্শনসমহকে ভূতাত্বিক ওঠানামার পটভুমিকায় যথার্থভাবে চ্ছাপন করা 
রীতিমত অন্ুুবিধাজনক হয়ে পড়ে ॥। উপদ্বধপণয় ভাগ্পত ও মধ্যভাবত কাম্মণর 
ও উত্তর-পব পাঞ্জাবে দষ্ট হিমধাহ ও অন্তাহ্মবাহ পরাঁয়সমূহের প্রত্যক্ষ 
পরিধির অন্তর্গত নয়॥। তবে এই অণ্ুলের নদ উপত্যকাসমূহ ভূতাত্বক 
প্লাইস্টোসীন যুগের দ্বিতীয়াধে আবহাওয়াগত পাঁরবর্তন সমহের পারিচয়বাহ, 
এবং সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে একটা সম্পক' চ্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু 





শেহ্ব প্রস্তর যুগের আম্মুধ ১ লাংঘনাজ,গুজরাত। 


৯৩, পাতশ্িল্প * ৪. হুল নির্সিতি ফলা; ৫. খোদক, 
৬-৭, ফালা5 ৮-১০* অর্ধচিন্ড্রাকার আম্মুর বা লুলেট 


তা স্বাভাবিক ভাবেই আঁনার্দণ্ট ধরনের । উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের নদাঁচত্বর- 
সমূহের সঙ্গে নমর্দা ও অপরাপর নদীর চত্বরসমূহকে সম্পাকতি করার চেষ্টা 
হয়েছে, কিন্তু তার 'ভাত্ত প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের সাদৃশ্য, সেগুলির ধরন 
স্পর্কে তুলনামূলক দুষ্টিভঙ্গগ, যেখানে কোন 'নিশ্চয়তাজ্ঞাপক মানঘস্ড নেই । 
তবে এই সকল নদীর ক্ষেত্রে অবন্ষেপণেষ্প একটি বিশেষ স্থায়ী পমদ্ধাত 
লক্ষ্য করা যায় বা প্রত্বতাত্বিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুকূল পারিবেশের 
সৃষ্ট করে। মোটের উপর এটুকু বলা বায় যে ভারতের নানা প্রান্তরে 
অবাচ্থত প্রন্তরষ্‌গের সংগ্কীতর ভৌগোলিক বস্টন সম্পর্কে খবরের অভাব নেই ॥ 


প্রস্তর বুগের সংস্কাঁত 8৯ 


এই সকল প্রত্বক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আরনুধ ও উপকরণসমংহের 'ভিতিতে এগুলির 
প্রকৃতি সম্পরকে ?িকছুটা আন্দাজ করা গেলেও, এদের পারস্পারক সম্পকণ 
কালসীমা ও বিবর্তনের চিন্রাট খুব স্পষ্ট নয় । 

প্রতুতাত্বক ভুগোলের বিচারে ভারতীয় উপমহার্দেশকে কয়েকটি অণুচল 
ভাগ করা ধায় । প্রথমে সইমাস্তবতর্* এলাকাগহণীলর কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে । উত্তর ও উত্তর-পাশ্চম অংশে এই এলাকাগহল হল বালচিস্তানঃ উত্তর- 
পশ্চিম সগমান্ত প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের নিয় হিমালয় অণ্চল যেখানকার 
সংস্কীতসমূহেক্ উপর বাইরের, বিশেষ করে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য- 
এশয়ার, প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়, যদিও প্রস্তর যুগে এ প্রভাবের কথাই ওঠেনা । 
কাশ্মশরে নবাম্মীয় অধ্যায়ে অবশা বাইরের প্রভাবের চিহ্ন দেখা যায় । একথা 
উত্তর-পুব" সশমান্ত অগলের ক্ষেত্রেও সত্য যা বলতে বোঝায় আসাম, পূবতন 
আসাম প্রদেশে গড়ে ওঠা পার্বত্য রাজাসমহ এবং বঙ্গদেশ । ভারতের 
অবশিষ্ট এলাকাকে 'তিনাঁট প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়-_সিম্ধ্‌ ও তার 
উপনদনীসমূহ বিধৌত পশ্চিমোত্তরাণ্চল, গঙ্গা অববাহকার পুত্বত্তিরাণ্চল এবং 
[বন্ধোর দক্ষিণে উপদ্ধীপশয় ভারত | এছাড়া মধ্াযভারপ্তর পারব্তা ও 
অরণ্যময় ভূখণ্ডটি একটি আভ্যন্তরণণ সীমান্ত অঞ্চলের ভূমিকাবাহণ । বিভিন্ন 
প্রত্বতাত্বিক যুগের লক্ষণ সর্বত্র পারব্যাপ্ত হলেও প্রতিটি এলাকার িছু 
স্বকীয়ত্ব আছে । 

আদিপ্রস্তর যুগের মানুষের কোন স্থায়শ বসতির পরিচয় পাওয়া যায়নি । 
তারা ছিল যাযাবর যারা অস্থায়শভাবে বাস করত পাহাড়ের পাদদেশে, খোলা 
মালভুমিতে, নদীতাঁরে, অরণ্য সীমান্তে যেখানে আয়ুধ ও জীবনোপকরণসমূহ 
তোরর উপাদান, জল, শিকার এবং ফলমূল সহজলভ্য । আত উচ্চতা [বিশিষ্ট 
স্থান এবং জলাভূমি অণ্চল তারা স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে ষেত। তাদের 
অর্থনোতক জীবন ছিল সরলতম ধরনের, শিকার ও সংগ্রহ নিরভর । একমান্র 
আয়ুধ ছাড়া তাদের অস্তিত্বকে সনান্ত করার আর কোন উপায় নেই । সিম্ধ ও 
কেরালা বাতিরেকে ভায়তের পব্তিই আদিগ্রস্তর বুগের কোপানি, ছেদক ও 
হাতকুড়াল শিপ্পের বিকাশ ঘেখা যায়, যদিও পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ- 
পূর্বে ও দক্ষিণ পশ্চিমে যত অগ্রসর হওয়া যায় কোপানি জাতণয় হাতিয়ারের 
রমিক হাসমানতা ততই চোখে পড়ে । আয়ধের উপকরণ প্রধানত শিলাম্ফ টিক 
ও উপল । আয়ধ তোঁরর পদ্ধাত ছিল দরল যদিও শ্রম ও সময় সাপেক্ষ । 
একটি শিলাখস্ডকে অশ্মের আকার দেওয়ার জন্য সেটি থেকে ধরে ধধরে 
একের পর এক ফ্লেক বা পাত খসিয়ে ফেলা হত। আবার এই পাতগৃলিকেও 
নানা অন্য হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং সেই উদ্দেশ্যে সেগ্যাঁলকেও নার্ঘষ্টি 


৫০ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


আকার দেবার চেষ্টা করা হয় ।* উপলায় আয়ুধসমূহ প্রধানত কাটা, ভাগ 
করাঃ ছাল ছাড়ানো, খোসা তোলা প্রভৃতি কাজে ব্যবহত হত । হাতকুড়াল 
এবং সেগুলির নানা উপধরন প্রায় সর্ব প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত । হাতকুড়ালের 
মত ছেদকও ছিল সবা্থসাধক হাতিয়ার । এগুলি দিয়ে গাছ পর্যস্ত কাটা 
চলত এবং কোপানি ও ফ্লেক সহযোগে কাঠের হাতিয়ারও তৈরি করা যেত, 
অস্ট্রেলিয়ার আদবাসীদের মধ্যে যা আজও দেখা যায় । 'শকার করা পশুর 
ছাল ছাড়ানো, মাংস কেটে বার করা, বিভিন্ন প্রয়োজনে পশুর হাড় ছেঞ্ন করা 
প্রভীতি কাজেও এই আগর়ুধগহলির কার্যকারিতা ছিল । আদিপ্রস্তর ধুগের 
মানুষের জীবনধারা সম্পকে" এর চেয়ে বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। 
তাদের ধমববাসের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি, কোন সমাধও পাওয়া 
যায়নি । তায়া কোন: নৃগোচ্ঠীর অন্তর্গত ছিল কিছু জানা যায়না । তারা 
যে দলবদ্ধ জাবনযাপন করত এটা অনুমান করতে কোন অসুবিধা নেই, তবে 
তাদের সমাজব্যবস্ছা সম্পর্কে কোন কিছু অনুমান করার মত উপকরণ 
আমাদের হাতে নেই। 

একমান্ন সাংঘাও ছাড়া মধ্যপ্রস্তর যুগের কোন সুনির্দিষ্ট বসাঁতর পরিচয় 
পাওয়া যায় না, কেননা মানুষ তখনও ছিল একান্তই খাদাসংগ্রাহক ও 
যাযাবর ৷ দাক্ষিণাত্যে, নর্মদা উপত্যকায় এবং আরও নানা স্থানে কয়েকটি 
মধ্যপ্রন্তর ধুগের উৎপা্নকেদ্দ্র আবষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেগ্ালি বসতি নয় । 
গুহার অভান্তরে বা পৰতছত্রের তলায় জমে থাকা অবক্ষেপের মধ্যে মধ্যপ্রস্তর 
যুগের সামগ্রণর অভাব এখানে ভয়ানকভাবে চোখে পড়ে তবে সে আমলের 
মানুষ যে নদীতীরকে অবহেলা করোনি তার প্রমাণ নদী অণ্চলেই তাদের 
হাতিয়ার বেশি পাওয়া গেছে । উৎপাদন কেন্দ্রুসমূহের পারমাপ এই যুগে 
জনসংখ্যাবাদ্ধর পাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের নৃগোগ্ঠীগত পরিচয় জানা সম্ভব 


সপ সপ জপ 


১। আসলে আরুধ [নিমণণের মূল ব্যাপারই 'ছিল ফ্লোকিং বা পাত-খসানো। এটা ঠিক 
পাথর ভাঙা নব, পাথর থেকে চটা বার করা । একেবারে আদিমতম পায়ে ষে পাথর থেকে আয়ধ 
তোর হবে সোঁটকে ঠ্‌কে বা আছড়ে চটা বার করা হত । পববতাঁকালে এর বিপরীত কৌশলটি 
ব্যবহৃত হয় যাকে বলা হয় স্টোন হ্যামার টেকনিক। আরদধ নির্মাণের পাথরাঁটির বাভ 
জায়গায় অনা একটি পাথরকে হাতুড়ি 1ছসাবে বাবহার করে আঘাত করে কিছুটা ইচ্ছামত আকারের 
চটা বার করা সম্ভব । আঘাতের গ:র্বকেও কাজে লাগানো হত । এরই আরও একট[-উন্নততর 
পদ্ধাত ?সাঁলশ্ডার হামার টেকাঁনক নামে পাঁরচিত । এই পদ্ধাঁততে যে বস্তুর সাহায্যে পাথরে 
আঘাত করা হবে সোঁটির কার্ধকারিতা সম্পর্কে একটা পূ্বধারণা রাখতে হত। আঘাত করার জন্য 
এমনাঁক গাছের ডাল বা নানা-আকারের কাঠের ডান্ডা বা আঁচ্ছও ব্যবহার করা হত। এছাড়া চাপ 
দিয়ে প্যথর ছাড়ানো বা চটা তোলার পদ্ধাতও চালু ছিল যাকে বলা হয় প্রেসার টেকানক। চটা 
বা পাতকে জান্তে আন্তে আঘাত করে তার দং"ঁদক সমাস্তরাল করার পদ্ধাতিকে বল। হয় রেড 
টেকাঁনক। এইভাবেই ফলা তৌর হত । ধাল:কা কাঠের মুগ্‌র দিয়ে অনাভাবে আঘাত করে ফলার 
রোগ ভেঙে খোদক ভোর কয় ছত। 


প্রস্তর যুগের গংস্কাতি $১ 


নয় । মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ তুলনামূলক ভাবে আগের যুগের চেয়ে 
1কছুটা হালকা, যেগুলির একটি বড় অংশ আগেট, চাট” জ্যাম্পার, কালসেদাঁন 
প্রতি আধাশ্বামী পাথরে তৈরি, এবং আয়ুধসমূহের মধ্যে বাটালি, ভোমর 
বা তুরপুন, শল্য বা পয়েস্ট, ছোট হাতকুড়াল, কদাচিং ক্ষদদ্রায়তন ছেদক 
প্রভৃতি । এই আয়হধবৈচিন্র্য 'শিকারজীবনের ক্ষেত্রে পর্ববত* যুগের তুলনায় 
কিছুটা আধকতর দক্ষতার পরিচয় দেয় । কারগাঁর, ধরন, স্তর ও উপকরণের 
বিচারে এই সকল আয়ুধের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে । বস্তুত প্রবরার 
তাঁরবতাঁ নেভাসা থেকে প্রাপ্ত আয়ুধ গুণগতভাবে পূর্ববতী যুগের 
আয়ুধের থেকে পৃথক ॥। আয়ুধ নিমা্ণের পদ্ধাতয় ক্ষেত্রেও পাববিতরঁ 
যুগের তুলনায় কিছ পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় । এযুগে মূল বাকোরের 
তুলনায় ফ্রেক বা পাতের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ভার ধরনের 
মৃল-নিমিতি অস্ত্র বিও অপ্রচলিত হয়ে যায়নি, কিম্তু অস্্ীনমাঁতার দস্টি ছিল 
পাথরের মূল অংশের চেয়ে পাত বা চাকলা বা শল্কের দিকেই বেশি এবং 
সেগ্লিকেই আঁধকতর হালকা, ফলদায়ক ও নিয়মিত করাপ্ন প্রতি । ফ্রেকবা 
পাত নির্মিত মধাপ্রস্তর শিষ্পধারার ক্ষেত্রে লেভালোয়া-মসতেরীয় কা'রিগারর 
আভাস পাওয়া যায় । আদ প্রস্তর ষুগের মত মধ্পপ্রস্তর যুগের মানুষদের 
জশবনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে'জানার সুষোগ খুবই কম । তাদের সামাঁজক 
সংগঠন, ধর্মীববাস, মৃতের সৎকার পম্ধাত প্রভাতি বিষয় সম্পর্কে সুস্পন্ট 
ধারণা করার মত পথযাপ্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই । 

শেষপ্রস্তর ধুগে অবশ্য অনেকগুলি পারিবতনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। 
আবহাওয়াগত ও ভুতাত্বক পারবর্তন তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রার 
ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তনের সচনা করেছিল । তুষার যুগসমূহের অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে ভ্তাত্বিক হিসাবে ষুগপারিবর্তন ঘটে, প্লাইস্টোসীন যূগগ থেকে 
হলোসীন যুগে উত্তরণের মধ্য দিয়ে । শেষপ্রস্তর যুগের মানুষ পূবব্তাঁ 
দুই যুগের মানুষের মত যাযাবরধমণ হলেও অস্থায়শ বসাঁতর লক্ষণ দেখা 
যায় । একই এলাকায় অনেকগযীলি উৎপার্ধনকেদ্দ্রের অবন্থিত জনসংখ্যাব্দ্ধি, 
পরস্পরের নিকটম্থ থাকার অভিপ্রায়, এবং অস্থায়শ বসতি গড়ে তোলার 
হীঙ্গতবহ | বাসস্থান 'হিসাবে গুহা ও পর্বতছব্রের আকর্ষণীয়তার নজণর 
আছে। এই পায়ে শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে 
যে পশহপালনের প্রবতণন ঘটেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লাংঘনাজ ও 
আদমগড় থেকে । শেষ প্রস্তর যুগের আয়ুধসমূহ নধ্প্রস্তর ধৃগের 
আয়ুধসমূহের অনুবর্তন, তবে তার সঙ্গে সমান্তরাল ধারাবিশিষ্ট ফলা শিল্পের 
সংযোজন ঘটোছল যার প্রচলন পরবতশ নবাম্মীয়-তামাশ্মশয় অধ্যাল্সেও 


৫২ প্রাগৈতিহাসিক ভাযতবর্ধ 


অব্যাহত ছিল । শেষ প্রস্তর যুগের আয়হধের বিশেষ বৈশিষ্টা যে ক্ষুদ্রাণ্ম 
সেকথা আগেই বলা হয়েছে । ধরনের দিক থেকে এগ্াীলকে ঘুভাগে ভাগ 
করা হয়-জ্যামিতক (যেগুলির আকার আছে, ন্রিকোণ, ট্রাপেজ প্রভাতি ) এবং 
অজ্যামিতিক (সর্বরকম আকারযাস্ত এবং বিশেষ পাঁরকল্পনাহণন )। এখানে 
প্রথম ধরনের সঙ্গে মৃংশিষ্পের সংযোগ দেখা যায়, যদিও মধজপিহর জেলার 
বাঘাই-খোর-এ দ্বিতীয় ধরনটির সঙ্গে মৃংশিপ্পের অগ্তিত্ব দেখা যায় । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে মধ্যপ্রদেশের আদমগড়ে শেষ প্রস্তর ঘুগের আদি পাঁয়ের 
পারচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে কোন মৃত্শিপ্পের নিদর্শন পাওয়া 
যায়নি । আদি ও মধ্যপ্রস্তর যুগের কোন সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলেও 
শেষ প্রস্তরযুগে সমাধির নিদর্শন দুলভ নয় । মধ্যপ্রদেশের পঁচিমারি এবং 
উত্তরপ্রদেশের বাঘাই-খোর ও লেখাঁয়ার পর্বতছন্রের নিচে শেষপ্রস্তর যুগের 
সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পকিতি কয়েকটি সমাধি আববিচ্কৃত হয়েছে । এখানে 
প্রদত্ত সামগ্রী হিসাবে কিছ? ক্ষুদ্রাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায় । রাজদ্থানের 
বাগোর এবং গুজরাতের লাংঘনাজেপ় সমাধিগুলিতে শায়ত অথবা 'বান্ন 
ভঙ্গীতে রাঁক্ষত দেহাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে । প্রথমোল্ত স্থানে শেষ 
প্রস্তর, নবাম্মীয়-তাগ্রাম্ময় এবং লৌহ এই তিন যুগেরই সমাধিক্ষেত আবিকিত 
হয়েছে । শেষোল্ত স্থানে, অাঁং লাংঘনাজে, তিন যুগের সমাধি পাওয়া গেছে 
এবং প্রস্তর যুগের সমাধি ক্ষেত্রে কিছু মৃৎপান্রাংশের চিহ্ন দেখা যায় । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ষে এখান থেকে শেবপ্রস্তর যুগের যে তেরাঁট কংকাল 
পাওয়া গেছে সেগুলির বৈশিঘ্টা অনুধাবন করে সেখানে দুটি নৃগোষ্ঠীর 
অস্তিত্ব অনুমিত হয়েছে -প্যালিও-মেডিটায়োনয়ান এবং প্রোটো- 
অস্ট্রালয়েড ।+ লেখাহিয়াতে একটি সমাধির চারাকে পাথরের টুকরোর বেষ্টনণ 
দেখা যায়, যা সম্ভবত মৃতকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রদত্ত 
হয়েছিল । অর্থাৎ মৃত্যুসংক্রান্ত 'কিছ্‌ বিশেষ চিন্তাভাবনা এই যূগে গড়ে 
উঠেছিল । শেষপ্র্তর যুগের দেব-দেবণ বা ধমশয় আচার অনুষ্ঠানের কোন 
পাথুরে প্রমাণ নেই। শিস্পবোধের 'বিকাশের পারচয় পাওয়া যায় 


৬। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড $ খবাকার, কৃষ্বর্ণ, খাঁঞ্জকাটা চোখের ভর, নাকের গোড়ার 
দিক চাপা অথচ অগ্রভাগ পুরু ও চওড়া, মুখের অংশ একটু বোঁশ সম্মথপ্রসারত, পুরু চৌট 
এবং ঢেউ খেলানো থেকে কুঁণ্িত চুল । দাঁক্ষণভারতের চে মালায়ান, কুরু্ব প্রভাতির মধ্যে 
এবং মধ্যভারত, বিহার, বঙ্গদেশ ও ডীড়য্যার মৃণ্ডা, সাঁওতাল ও কোল গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে 
এই উপাদান সবাঁধক। 

প্যালও-মোডটারোনয়ান ঃ মধাম আকার, লদ্বা মাথা, ছোট গথচ চওড়া নাক, দেহে ও মৃথে 
চুলের ভাগ কম, কালো-আভমুখন গায়ের রঙ । এই ধরনাঁট দাক্ষণভার়তের ভাঁখল-ভাষীদের 


ভধ্যে পাওয়া ঘায়। 


প্রস্তর যূগের সংস্কৃতি ৫৩ 


আদমগড়, ভণমবেতকা, মোহরনা প্রভাতি ম্থানের গৃহাগান্রে বা পরতছন্ের 
তলবতা দেওয়ালে অগ্কিত চিত্রাবলী থেকে । বিশেষ করে মধ্প্রদেশের 
সেহোর, ভ্‌পাল, রাইসেন, হোসঙ্গাবাদ, এবং সাগর জেলায় এই সকল 
গুহাচিন্ত্ বতমান। এই রকন একটি চি্ক্ষেত্র মান্দজুর জেলার ভানপুরায় 
সম্প্রতি আঁবক্কৃত হয়েছে । দেওয়ালে এবং ছাদের সালং-এ আক্কত 'িন্- 
সমধহে রঙের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । বিষয়বস্তুর মধ্যে পশদপাখির চিত্র 
সবাঁধিক, তারপরে মান_ষের চিত্ত এবং তারপরে বিভিন্ন প্রতীক বা অলংকরণ- 
চিন্। তবে সকল চিন্রকেই শেষপ্রস্তর ধূগের মনে করার কোন কারণ নেই । 
অধিকাংশই অনেক পরবতরকালে আঙ্কত হয়েছে। এমনকি আরোপিত 
পখনরন্কনও লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছ? যে শেষপ্রস্তর যগের অঙ্কন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


নবাশ্ীয় অধ্যায় 


নবাম*্মীয় অধ্যায় প্রস্তরযুগের পরবতী বিকাশ । এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য- 
সমূহ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং সেইসঙ্গে এদেশে নবাম্মীয় অধ্যায় 
সম্পকে চচরি নানা খোঁজ খবর দিয়েছি । একথাও পূবে বলা হয়েছে ষে 
ভারতীয় পটভ্‌মিকায় নবাম্মীয় অধ্যায়ের বিকাশ বড়ই অসম, কালেন্প বিচারে 
অবাচীন এবং প্রকীতির 'দিক থেকে মিশ্র, কেননা এখানে নবাম্মীয়ের সঙ্গে 
তাণ্রাম্মণয় সংস্কৃতির ব্যাপক সংমিশ্রণ হয়েছে । পালিশ করা কুঠার, অচ্থি- 
নামত আয়ুধ এবং ধৃসরবর্ণের মৃৎপান্র দ্বারা চিত আঁবামশ্র নবা*্মখয় 
সংস্কৃতির সংখ্যা বড়ই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পালিশ করা কুঠারের সঙ্গে 
কৃফবর্ণের দ্বারা চান্রত লোহিতাভ মৎপান্র, দ্রীঘা়ত ফলা এবং তাগ্র-রোগ্জ 
নার্মত সামগ্রী পাওয়া যায় ঘা মূলত তাম্রামীয় যুগের পরিচায়ক । 

অবিমিশ্র ধরনের নবাম্মীয় বসাঁতিসমংহের মধ্যে, অথাঁং যেখানে ধাতব 
কোন উপকরণ নেই, বালহচিন্তানের কিছু কেন্দ্রের উদ্লেখ করা যেতে পারে । 
এই কেন্দ্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়েটা অগ্চলে এবং লোরালাই ও ঝোব 
উপত্যকায় । এগুলি প্রাক্‌-হরপ্পণীয়, বিকাশকাল ধান্টপবে চতুথ সহস্রান্দ । 
কিন্তু এই সকল কেন্দ্রে বাইরের প্রভাবেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, 
তাম্রের ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল যাক ফলে এই কেন্দ্রগ্রীলর অত্যঞ্পকালের 
মধ্যেই তাম্রাম্মীয় পবাঁয়ে উত্তরণ ঘটে । মৃংশিজ্পের ক্ষেত্রেও হম্তনিমিত 
মুংপান্রের বলে চক্রনিমি'তি এবং বিশেষ বর্ণরঞজিত মৃৎপানরের প্রবর্তন দেখা 
যায় বিশেষ করে কিলিগুল মহম্মদ, রানা ঘুণ্ডাই, সুরজাঙ্গাল, লোরালাই, 
মৃশ্ডিগক এবং ঝোব উপত্যকার নানা কেন্দ্রের পরব পর্বসমূহে । হ্যায় 
বসতির কিছ? কিছ নিশন বালুচিস্তানের কেন্দ্রুসমংহের দ্বিতাঁয় পব" থেকে 
মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের মুশ্ডিগকেক প্রথম পর 
থেকেই তামের ব্যবহার দেখা যায় । ডাদ্ব সাতের ছিতাঁয় ও তৃতীয় পর্বে 
এবংকুজ্লা, নান্দায়া, নাল, মেহা প্রভৃতি প্রাকৃহরপ্পীয় কেন্দ্র থেকেও তামের 
আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে ॥ এই লকল কেন্দ্রের কথা আমরা অনান্র পৃথকভাবে 
আলোচনা করব । 

কাণ্মীরের বুজাঁছোম ও অপর কয়েকটি স্থানে আবিমিগ্র নবাম্মীয় সংস্কাতির 
পরিচয় পাওয়া যায় । বুজাহোমে ধারাবাহিক খননকাের ফলে তিনটি 
যুগের বসাতিচিছ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম যুগের বসাতর সবশনম্ 
কাল ২৩২৫ প্রান্টপ্বার্দঘ। এখানে বিবরানবাসের নিদর্শন, হস্তনিমি'তি 
ধূসর ও কৃষণবর্ণের মৃৎপান্ত, ভাঁমতে বাবহারপোযোগণ নানা ধরনের পাথর ও 


নবাম্মশয় অধ্যায় ৫৫ 


হাড়ের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে । ছিতণয় বসতির যথার্থ কালনিণয় 
সম্ভব হয়নি তবে তা অবশ্যই ১৪০০ প্রা্টপর্বান্দের পূর্বে । প্রাপ্ত 'নিদশন- 





সমহ প্রথম ধৃগের বসতির অনুর্প ॥ বুজাহোমের প্রথম যুগের 'ম্িতীস 
পর্বে ছয়াট সমাঁধ পাওয়া গেছে, চারটি পূর্ণ এবং ঘটি আধাশক । ছ্বিতাঁয় 
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যুগের আবিস্কৃত সমাধির সংখ্যা 'তিনাটি। একটি তাম্রনিমত বশফিলক 
সমাধিসামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত হয়েছে । এছাড়া এখানে পশহদেরও সমাধি 
প্রধানের রীওর পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম ধুগের কয়েকটি কঙ্কালে 
লাল রং লাগানো হয়েছিল বলে জানা ষায়। বুজাঁহোমে একটি তৃতীয় 
যুগগেরও হ্দিশ পাওয়া যায় যেখানে মহাম্মীয় ( মেগালাথক ) কারিগরির 
নিদর্শন ও অমসণ লাল রঙের ম-ধপান্র পাওয়া গেছে। 

উত্তর-পুৰ অণুলে আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দ্ারাং লাখমপুর 
ও শিবসাগর জেলায় বিক্ষপ্তভাবে ছু কিছু নবাশ্মীয় সংস্কাতির পারচয় 





পাওয়া যায়। মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলে অন্যন তেরাটি কেন্দে 
পালিশ করা পাথরের হাতিয়ার আবিম্কৃত হয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবেনাগা ও খাসি 
পাহাড়েও কিছ কিছ? নবাশ্মের পরিচয় পাওয়া যায় । উত্তর কাছাড় পাবত্য 
এলাকার দেওজালি-হাঁডিং-এ খননকার্ষের ফলে ভাঁমিতে ব্যবহারোপযোগণ 
বিভন্ব ধরনের হাতিয়াক্স পাওয়া গেছে, যদিও সংখ্যায় বড় কম । গোৌহাটির 
২৫ কিমি, দক্ষিণ-পৃব শরতারু নামক গ্রামে খননকার্যের ফলে নয়টি 
কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে । দেওজালি-হাঁডং থেকে প্রাপ্ত আয়ুধসমূহকে 
আসামের অনান্র এবং উত্তর প্বা্লের পাবত্য রাজ্যগলি থেকে পাওয়া 
আয়ুধসমহের তৃলনামূলক পারিপ্রেকষিতে বিচার করে তরুণ শমা সেগুলিকে 
&& পাতার মানচিত্র পরিচাতি 
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চারটি শ্রেণগতে 'বিভন্ত করেছেন । দেওজালি-হাডিং থেকে মংপান্তও পাওয়া 
গেছে, কিন্তু ওই সকল ৮ৎপান্রের এলোমেলো অবন্থানের জন্য খননকার্ষের 
দ্বারা প্রাকমংশিজ্প ও ম:তশিজে্পের পর্যয্িভেদ সম্ভব হযাঁনল। শম! আসামের 
নবাম্মীয় অধ্যায়কে দুটি পর্বে বিভন্ত করেছেন, প্রতিটি পরের দুটি করে 
উপপর্বসহ । প্রথম পবের কালাঁনরূপণ সম্ভব হয়নি, 'দ্িতপযন পব্ণটকে ২০০০ 
প্রান্টপূবজ্দের কাছাকাছি ছ্ছান দেওয়া হয়েছে । সাংকালিয়া মেঘালয়ের 
নবাশ্মীয় অধ্যায়ের কালসঈমা দিয়েছেন ৪০০০--২০০০ প্রসষ্টপুবার্দ | 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবামময় অধ্যায়ের চিত্রটি খুব পরিত্কার নয় । 
পশ্চিমবঙ্গের মেধিনধপূর ও বাঁকুড়া জেলার খখকরাখোপণ, ওরগাণ্ডা, 
বেলপাহাড়ী ও শুশুনিয়া পাহাড় এবং দ্বাজণীলং জেলার দুংরাবস্তি ও 
সিম্দিবোঙ-এ কিছ? নবাম্সীয় ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে । বর্ধমান 
জেলার পাশ্ডুরাজার 1ঢবিতে নবাশ্মসয় থেকে ত।ম্রাম্মীয় এবং তা থেকে লোৌহ- 
যুগে উত্তরণের চিহ্ন চোখে পড়ে ॥। এম. এন. দেশপান্ডে মেদিনীপুরের 
তমল-কে উৎখাঁনত স্তরে নবাশ্মীয় কুঠার এখং ভাল করে না পোড়ানো মৃৎপান্ত 
আঁবত্কার করেন । উড়িষ্যার ময়রভঞ্জ জেলায় কুচাই-এ পালিশ করা প্রস্তর 
নিত আয়ুধের সঙ্গে আগুনে পোড়ানো লোহিতাভ মুংপান্র পাওয়া গেছে 
যেগুলতে আঙ্চলের ডগার ছাপ অথবা নখের আঁচড় দিয়ে অলংকরণ করা 
হয়েছে । আয়ুধসমূহের মধ্যে কুঠার, খুরাঁপ, কাটার, প্ষেক প্রভৃতি 
কাঁষজণীবনের সাক্ষ্য দেয় । বিহারে গয়া জেলার শোনপুরে এবং ভাগলগ্দুর 
জেলার উরউপে মিশ্র নবান্মশয় সমাবেশ লক্ষ্য করা গেলেও একটি অবিমিশ্র 
ও গুরত্বপণ" নব।*মীয় কেন্দ্র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় লারণ জেলার চিরাম্দ 
নামক ম্ছানে। চিরান্দের উপরের শ্ুরের আনমানক তারিখ ১৬৫০ 
প্রশন্টপবান্দ্র এখং নিচের স্তরের ২৫০০ খ্রথণ্টপ্বার্থ। এখানকার ভসংহ্থান 
পাল দিয়ে গঠিত । প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে আছে মৃৎপান্ন ( হস্তানার্মত নানা 
আকারের, চার ধরনের ) আচ্ছিনিমি'ত আয়ুধ (এত বেশি ধরনের যার তুলনা 
অন্যত্র নেই ), ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী প্রস্তর নামত আয়ুধ, ক্ষুদ্রাম্ম 
(চার্ট, কালসেদ্দনি ও বেলেপাথরের তৈরণ ) আধা-্দ্বামণ পাথরের অলংকারের 
উপকরণ, অস্থি ও পোড়ামাটির বলয়, পোড়ামাটির সর্পমূরতি- প্রভৃতি । 
দক্ষিণের নবানমশয় বসতিসম:হের মধ্যে রঙ্গাগরি, সঙ্গনকল্ল-, 'পিকলিহাল, 
হাল্পুর,। গোৌরিমেঘ, মাস্কি, নাগাজএনিকোশ্ডা, উত্নৃর, টি-নরসিপুরঃ তেকল- 
কোটা প্রভাতি উল্লেখযোগ্য ॥ তবে 'এই সব কেন্দ্র নবাম্মীয় সংস্কৃতি 
আঁবমিশ্র নয় । এই সকল নবাম্মীয় বসাতির কাল নিরপণ করা হয়েছে ২৫০০ 
থেকে ১০০০ শ্রাশন্টপবান্দের মধ, কিন্তু ১৮০০ ধ্রণ্টপূবান্দের পর থেকেই 
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এই সকল নবাম্মীয় সংস্কৃতি, তাম্রাম্মণীয় প্াঁয়ে উপনীত হয়॥। যে কোন 
কারণেই হোক এখানকার আঁধবাসীরা তাগ্রের বাবহারে অন্যন্ত হয় এবং তারই 
প্রভাবে অন্যান্য জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও তারা নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে 
নেয় । এই সকল নবামম?য় কেন্দ্র আঁধকাংশই উৎখাঁনত যার ফলে প্রাতিটি 
কেদ্দ্রেই স্তর-কাল-পর্বের ভে করা হয়েছে । সঙ্গনকল্ল;, ব্রঙ্ধাগার প্রভৃতি প্রায় 
সকল কেন্দেই প্রথম পধযাঁয়ে আবামশ্র নবাম্মীয় সংস্কাতিব বিকাশ দেখা যায়। 
এই আঁবামশ্র নবা*্মণয় সংস্কৃতির লক্ষণ প্রধানত ভূমিতে বাবহারের উপযোগা 
মসংণ কুঠার ও অন্যান্য আনসাঙ্গক আয়ুধ, চার্ট ও কোয়ার্জ নিমতি 
ক্ষুদ্রাণ্ম, আচ্ঘানর্মিত আয়ুধ, ফলা শিল্প (ব্যাপক বিকাশ সঙ্গনকল্ল; বরদ্থাগার 
ও পিক'লহালে ), 'বিভিন্ন ধরনের হস্তনমিতি এবং প্রধানত ধূসরবণেরি 
মৃৎশিপ্প (পিকলিহালে পাঁচ ধরনের, সঙ্গনকল্ল,, বরহ্মগিরি ও মাস্কিতে তিন 
ধরনের ), কাঠের খটওয়ালা চালাঘর, কিছ? পোড়ামাটির বুষমৃততি প্রভাতি । 





১৩. বেলারি জেলা ০্েকে প্রাপ্ত কুঠার। 


1কম্তু এই সকল নবাম্মীয় বসাঁতির পরবতখ পরাঁয়ে তাগ্রের সামগ্রী পাওয়া 
যায়। হাল্লুরের প্রথম পধাঁয়ের অবক্ষেপের মধ্যেই তিনটি তাম্ের উপকরণ 
পাওয়া গেছে । রঙ্কাগার, পিকাঁলহাল ও মাস্কিতে উপরের স্তয়ে তানের 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । তেক্কলকোটার প্রথম পর্যায়ে একটি তাম্রনিমি'ত 
কুঠার এবং দ্িতীয় পাঁয়ে কয়েকাট তামানমিত সামগ্রী পাওয়া গেছে। 

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আবমিশ্র নবাণ্মীয় সংস্কাতিই হোক অথবা 
গিশ্র নবাধ্মীয়-তাঘ্রাশ্মীয় সংস্কৃতিই হোক কালসামার বিচারে অন্যদেশের 
তুলনায় সেগীল বড়ই অর্বাচীন তাই অনুমান করা যেতে পারে যে এদেশে 
শেষপ্রস্তর যুগ অত্যন্ত দাঁঘগ্ছায়ী হয়েছিল। একেবারে উত্তর-পশ্চিমে 
বালহচিন্তানে ও উত্তরে কাশ্মীরে শ্রাষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রান্দে শেষপ্রস্তর যুগ 
থেকে নবাণ্মীয় অধ্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল, কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য 
অংশে শেষপ্রন্তর ধ্‌গ বিরাজিত ছিল। পরবতর্কালে, কোন আভ্ন্তয়ণ 


নবাশ্মীর অধ্যায় ৫৯ 


উদ্ভাবনার কারণেই হোক অথবা বাইরের প্রভাবেই হোক বালুচিস্তান ও উত্তর 
পশ্চিম ভারতে তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শর? হয়, যখন ভারতের অপরাপর 
গ্ছানে তখনও শেবপ্রস্তর যুগ বজায় আছেঃ কেবল মাঝে মাঝে দ্বীপের মত 
উপদ্বীপায় ভারতে এবং পুবেোত্ির অঞ্চলে স্থানে স্থানে শেষ প্রস্তর যুগ থেকে 
নবাম্মীয় পরাঁয়ের উত্তরণ ঘটেছে । প্রগষ্টপূর্ব ততাঁয় সহস্্রাত্বের মাঝামাঝি 
সময় থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে সিদ্ধ নদীর অববাহ্কায়, 
বাল,চিন্তান, সিদ্ধ ও সংলগ্ন এলাকার, প্রাকৃ-হর*পণয় তাম্রাশ্মীয় বসতি- 
সমূহের অবশেষের উপরেই হরঞ্পাসভ্যতা গড়ে ওঠে ২৩৫০ থেকে ১৭৫০ 
প্রীণ্টপূবান্দের মধ্যে, এবং সেই সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে মাকরান উপকূলে 
একেবার ইরান ও পাকিস্তানের সীমানায় সুতকাগেনদোর পযন্ত, উত্তর 
শিবালিক পবর্তমালার পাদদেশ পযন্ত, এবং দক্ষিণে কচ্ছ উপদ্ধীপ, ক্যাদ্বে 
উপসাগরের মুখে বন্দরনগরী লোথাল এবং নর্মদার উপর ভগতরব পর্যন্ত । 
সম্ভবত এই হরপ্পাসভ্যতার প্রভাবে মহারাম্ট্রর গো্দাবরী-প্রবরা অববাহকায় 
এবং তাপ উপত্যকায় এবং মধ্যপ্রদেশের বেতোয়া ও নমর্ছা উপত্যকায় গড়ে 
ওঠা নবাম্মীয় বসাতগুঁলি আত দ্ুত তাম্রাম্মণয় পথাঁয়ে উপনদত হয়, এবং 
এই সকল রুপান্তরিত তাম্রাম্মণয় সংস্কৃতির প্রভাবে অন্ধর-কণ্ণাটকে কৃষ্ণা ও 
কাবেরী উপত্যকার নবাম্মশয় বসাঁতসমূহে ধাতুর বাবহার প্রচালিত হয় ॥ 
নবান্মীয় অধ্যায়ে হ্থায়শ বসতির ও তৎসহ কৃষি ও পশুপালনের উপযোগা 
পাঁরবেশ-সচেতনতার পরিচম্্ন পাওয়া যায় । বালহচিস্তানে ও 'সিম্ধূপ্রদেশের 
প্রাকৃ-হর*পণীয় কেন্দ্রসমহে মাটির দেওয়ালযুস্ত চালাঘর থেকে ইন্টকনিিতি 
আবাস-ব্যবন্থায় রংপাস্তর পরবতর্শকালে হরপ্পাসভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র 
নাগরিকতা গড়ে তোলার পটভূমি সৃষ্টিতে অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল । কাম্মীরে 
নবাশ্মীয় 'বিবরনিবাস এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে পবতগূহা বা 
পাহাড় কাটা বসতির কথা বাদ দিয়ে একথা বলা যায় যে নবাম্মণয় পায় থেকেই 
কাঠের খ'টওয়ালা মাটির দেওয়াল ও পেটা মেঝেষুস্ত যে চালাঘরের প্রচলন 
হয়েছিল, সেই ধারা আজও পর্যস্ত বজায় আছে, যাঁদও অঞ্চলভেদে কিছু কিছু 
উপকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটেছে । শেষপ্রস্তর যুগে শিকার ও 
সংগ্রহের পাশাপাশি অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে ষে পশৃপালনের প্রবর্তন ঘটেছিল 
তার কিছ. প্রমাণ আছে । বাল.চিন্তানের নবাম্মীয় সংস্কৃতিগূলি ছিল মূলত 
পশুপালন ভর, বোধ হয় জলাভাবের কারণেই সেখানে কৃষির বিকাশ 
ঘটেনি, ধা অন্যন্ত ঘটেছিল । সিম্ধু অগ্চলে এবং সিম্ধু ও দক্ষিণে কণাটকের 
মধ্যবতণ মহারাষ্ট-সৌরাম্্র অগ্লে যে ব্যাপক কাঁষকাজের প্রচলন ছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া গেছে । এছাড়া ভূমিতে ব্যবহারোপযোগী হাতিয্লারের বন্টন 
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থেকে কাঁষর পারধি বুঝতে অস্তবিধা হয়না । ভূমিকুঠার তৈরি হত সচরাচর 
ডোলেরাইট, ব্যাসাল্ট ও চার্টপ্রস্তর দিয়ে । ফ্লেকিং অথবা পাত-খসানো 
পদ্ধাতর সাহায্যে আকার দেওয়া হত, এবং সর্বশেষে পালিশ করে ধারালো 
করা হত। 

মৃংশল্পের ব্যাপক 'বিকাশ নবাম্মীয় পরাঁয় থেকেই লক্ষ্য করা যায়, 
তবে গোড়ার দিকে চক্রের পাঁরবর্তে হস্তানার্মত মৃৎপাত্রের নিদর্শন বোশ 
পাওয়া যায়। আসামে দেওজালি-হাডিং-এ একজাতীশয় হস্তানমিত মৃৎপান্র 
আবিষ্কৃত হয়েছে যেগ্ীল অমসৃণ ও বাইরের দিক থেকে দাগ টেনে 
যেগালতে নকশার কাজ করার চেষ্টা হয়েছে । কাম্মীরের নবাশ্মীয় 
বুজাঁহোম থেকে প্রাপ্ত মৃৎপান্রসমূহ ধুসর, হরিদ্রাভ অথবা কৃষ্ণবণের । 
এগুলি ওজনে ভারখ এবং সঠিকভাবে অগ্নিপক নয়। তুলনায় দক্ষিণের 
নবাম্মীয় কেন্দ্রুগণীলতে, বিশেষ করে উতনূর ও িকাঁলহালে ছটা উন্নত 
ধরনের হস্তনার্মত মৃৎপান্রের পাঁরচয় পাওয়া যায়। নবাম্মীয় পধায়ে 
ল'লিতকলা বিকাশের পাঁরচয় মোটামনাট তিনটি ক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায় 
পান্-অলংকরণ, পর্ব তগান্রে চিন্তরাংকণ ও পোড়ামাটির মত নিমাণি । প্রাক-- 
হরপ্পণয় বালুচিস্তানের নানা কেন্দ্রে পান্রসমহের দেহে জ্যামিতিক নকশা ও 
পশুপাখি বক্ষপষ্পার্দর িন্রণের সভ্রপাত নবাম্মীয় অধ্যায় থেকে, যাও 
সেগুলির চুড়ান্ত বিকাশ তাম্রাম্ময় পবাঁয়ে ঘটেছিল । দাক্ষণে কুপগ্ণল, 
মাঞ্কি, 'পিকালহাল প্রভাতি স্থানে পবতগান্রে নবাম্মীয় অধ্যায়ে অঙ্কিত 
চিন্রা্দর পারচয় পাওয়া যায় । ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পশরই প্রাধান্য অধিক। 
বালুচিস্তানের নানাচ্ছানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বৃষ এবং মাতৃকামৃর্ত ও 
চিরান্দের সপর্মার্ত প্রচালত ধমাঝ্বাসের পরিচয় দেয় । বস্তুত, পৃথিবীর 
নানান্ছানেই নবাম্মধয় অধ্যায়ে মাতৃকা উপাসনার বিকাশ দেখা যায়। এই 
উপাসনার মূলে উর্বরতামলক জাদ্‌ শ্বাসের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই 
ব্'মান 'ছিল, যে বি*বাস আধিম কঁষাভাত্তিক জাবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 
যার মূল কথা প্রাকৃতিক ও মানবিক ফলপ্রসূতা একই সান্রে গ্রাথত, এবং 
মাতৃকাদেবী তারই প্রতীক । বষেম্তির সঙ্গে কৃষিজীবনের লম্পর্ক খুবই 
সু্পন্ট । সর্প-পুজার পিছনে সর্পভয়, সর্পের অলৌকিক শক্গিতে বিশ্বাস 
ও প্রজননমূলক ধ্যানধারণা ক্রিয়াশগল ছিল। 

প্রাকৃ-হর্পণয় বালুচিস্তানের আটাঁট সংস্কৃতিকেন্ত্র থেকে সমাধির 
পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি হল উত্তরে পৌরয়ানো ঘৃশ্ডাই, মৃঘল 
ঘঃণ্ডাই ও ডাবর-কোট এবং দ্বাক্ষণে নাল, কুন্লশ, মেহী, শাহাটু'প ও 
সুতকাগেনদোর । বালচস্তানে মৃতদেহ দাহ করার রীতও ছিল যার 
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প্রমাণ এতদগল থেকে আঁবিদ্কৃত ভম্মাধার থেকে পাওয়া যায় । আংশিক 
ও পূর্ণ উভয় ধরনেরই সমাধির প্রচলন ছিল। পূর্ণ সমাধির ক্ষেত্রে 
আগাগোড়া শাযত ভঙ্গীর পারবে উপাব্ট ধরনের ভঙ্গীরই আঁধক প্রচলন 
ছিল। প্রদত্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে মৃংপান্র, ধাতব হাতিয়ার ( তাগ্রাম্মীয় পর্যায়ে ) 
ও পাথরের উপকরণের পারিচয় পাওয়া যায় । কয়েক ক্ষেত্রে মৃতদেহ কোন 
দূরবতাঁ চ্ছানে কিছুকাল ফেলে রাখার পর যে সকল আগ্ছি অবশিন্ট থাকে 
অথবা দাহ করার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা কোন আধারে রেখে সমাধিচ্ছ 
করা হত। বালুচিস্তানের সমাধধক্ষেত্রগুলি বসাঁত এলাকর বাইরে ছিলনা । 
দাঁক্ষণের নবাশ্মীয় ( পরে তাম্রাম্মণয় ) কেন্দ্রগুলির মধ্যে নাগাজএানকোন্ডা 
পালাভোয়, পিকলিহাল, তেকলকোটা, ব্রঙ্ধাার, হান্লুর, টি.নরপিপনর, 
তেরডাল, কোভল্লি, প্রভৃতি হ্থান থেকে সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে । এই 
সকল কেন্দ্রে আংশিক ও পূর্ণ উভয় ধরনের সমাধিপ্রদানের রীতই বর্তমান । 
পান্রসমাধিরও ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। সমাধিতে সামগ্রীদ্ানেরও 
রগাত পাঁরলাক্ষিত হয় । আরও একা বশেষ ধরনের সমাধপ্রদানের রাত 
পাওয়া গেছে, বিশেষ করে নাগাজ+নিকোণ্ডায়, যেখানে কয়েকজনের 
দেহাবশেষকে একটি দেহের মাপমত সাজিয়ে কবর দেওয়া হয় । 


প্রাকৃ-হরপ্পীয় বসতিসমুহ 


বালহচিস্তানে আবিক্কৃত উল্লেখযোগ্য প্রাকৃ-হরপ্পীয় সংস্কৃতিগলি হল 
উত্তরের কোয়েটা অগ্লে কালিগুল মূহম্মৰ (চার পরায় ) ও ডাত্ব সাদং 
(তিন পর্যায় ) লোরালাই উপত্যকায় রানা ঘণ্ডাই (উপপধাঁয় সহ চারটি 
প্রধান পধাঁ় ), ঝোব উপত্যকায় পেরিয়ানো ঘুশ্ডাই (তিন পধাঁয় ), মধ্য 
অণ্ুলের আঙ্জীরা ( পাঁচ পযযয়ি ), দাক্ষণের কুল্লশ-মেহী ও নাল-নান্দারা, 
এবং গোমাল উপত্যকায় গুমলা ও হাথালা, যেগুলর কালানুক্রম মোটামুটি 
৩৫০০ থেকে ১৫০০ খরণন্টপ্‌বাঁন্দের মধ্যে । 

উপারউন্ত সংস্কৃতিগুলির ক্ষেত্রে কয়েকটি িবর্তনধমপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, 
যেমন গ্রাম্য দশা থেকে ইঞ্টকনিমি'তি আবাসব্যবন্থায়, অর্থাৎ নাগাঁরকতায় 
্লপাস্তর ) হস্তানিমতি মৃৎপাত্র থেকে চক্রনিমিতি, ক্ষেত্রীবশেষে রঙের ছারা 
চিত্রিত, ম.ৎপান্রশিপ্পে রপোস্তর ; অমসৃণ পাতাননি'তি ফলা-শিস্প থেকে 
চার্টপ্রস্তর 'নামত সক্ষম, ধারালো ফলা-শিপ্পে রূপাস্তর ; এবং হাতিয়ারগত 
কলাকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তর থেকে তাম্্র, এবং রোজ থেকে লোহে রংপাস্তর ৷ 
এই সকল সংস্কৃতিতে মৃতর্দেহ সমাধিস্থ করার কয়েকটি পম্ধাতির এবং দেহ 
বা দেহাবশেষের সঙ্গে নানা প্রকার সামগ্রী দেবার রাঁতির পারচয় পাওয়া 
যায়। প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে তামার হাতিম্নার ও উপকরণ, আধাশ্বামণ 
পাথরের গহনাপন্র, মুৎপান্র এবং তামা অথবা ব্রোঞ্জ নিমিত দর্পণের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । এছাড়া পোড়ামাটির বৃষ ও মাতৃকামৃর্তর কথাও উল্লেখ্য । 
মাতৃকামযর্ত ঝোব উপত্যকা ছাড়াও কুল্লখ ও মেহীতে এবং গুমলা ও হাথালায় 
পাওয়া গেছে । সম্ভবত ভূমির উর্বরতা, ফলপ্রস্তা ও মানবীয় প্রজনন 
রহস্যের আদিম নানা ধারণার সঙ্গে এই মাতৃকামীত'গুলি সংশ্লিষ্ট ছিল । 

বালচিস্তানের সংস্কৃতিগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করে প্রত্রতত্ববিদরা 
এই অণুলের মানবিক জীবনযান্লার অগ্রগাত ও বিবত'নের পাঁচটি পর্যায় লক্ষ্য 
করতে সমর্থ হয়েছেন । (৯) উত্তর-পূর্ব ইরান থেকে পশঃপালক ও কৃষিজীবা 
মানুষদের এই অণতল আগমন ও বসতিষ্থাপন ; (২) পবাঁদক, 'বিশেষ করে 
শসম্ধু অগ্চল থেকে আগত প্রভাবের ফলে এতদগলে চ্ছানীয় সংস্কৃতিসমহের 
বিকাশ ; (৩) উত্তরে কোয়েটা থেকে দাক্ষণে লাসবেলা এবং পশ্চিমে মাকরান 
উপকূল থেকে পর্বে ক্ষীরধর পর্বতমালা পরস্ত বিস্তৃত এলাকায় হরপ্পা 
সভ্যতার প্রসার ) (9) হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় এবং তৎচ্ছলে আগন্তুক 
অথবা উদ্ভুত সংস্কৃতিনমূহের বিকাশ ) এবং (6) শ্রান্টীয় পণ্চম শতকে 


প্রাকহরপ্পীয় বসাঁতসমহ ৬৩ 


সাসানণয়দের আবিভাঁবের পর্ব পর্যস্ত গড়ে ওঠা সংস্কৃতিসমূহ, যেগ্যালির 
প্রত্বতাত্বক অনুসন্ধান এখনও অদ্দরপরাহত । 

িলিগুল মুহম্মৰ আঞ্ণরা, শিয়া ডাত্ব ও রানা ঘাণ্ডাই-এর প্রথম 
যুগে কোন গৃহার্দির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। মোটামুটিভাবে ৩০০০ 
এীম্টপূবঝান্দের পর থেকে, অর্থাং কালিগুল মুহন্মদের প্রথম যুগের 
অবসানের সময়ে, আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত মুশ্ডিগকের দ্বিতীয় ষুগে 
এবং ডাম্ব সাদাতে ই্টকণ্নির্মত আবাসের পাঁরচয় পাওয়া যায় । মনীণ্ডি- 
গকের চতুর্থ ষূগে প্রতিরক্ষা প্রাকারের আভাস পাওয়া যায় যা নাগারকতায় 
উত্তরণের ইঙ্গতবহ ॥ এই সকল সংস্কৃতির অর্থনখাত যে কৃষিকাজ ও পশু" 
পালন নিভ'র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুজ্লী ও ডাম্ব সার্দাত”এ 
প্রাপ্ত কিছু শস্য-পেষক হাতিয়ার থেকে এবং নানা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত পোড়া 
সাঁটর বৃষমূর্তি থেকে । রানা ঘহস্ডাই-এর নিয়তম সংস্তর থেকে ভেড়া, 
ছাগল, গাধা এবং গরুর হাড় পাওয়া গেছে। আয়ুধের মধ্যে চাট? 
জ)াসপার, কালসেদাঁন প্রভৃতি নির্মিত ফলা-শল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এগুলি হর*্পার দ্রীঘাঁয়ত ফলাশিস্পের পূর্বসুরী। অপরাপর আয়ুধের 
মধ্যে আছ্ছিনির্মিত কাটারনি (অল) উল্লেখযোগ্য । মহশ্ডিগ্কের প্রথম 
এবং 'কিলিগুল মুহম্মদের দ্বিতীয় যুগ থেকেই তাম্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত 
হয়। মুশ্ডিগকের যূগানক্রমিক সংস্তরসমূহ তাগ্রের ক্রমবর্ধমান ও 'বিচিত্রমূখাী 
ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয় । প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে হাতল পরাবার গতর্যন্ত 
বাইস, কুঠার, বশফিলক এবং কাস্তে ধরনের ফলা উল্লেখযোগ্য । ডাদ্ব 
সাদতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে তাণ্রীনার্মতি সামগ্রীর নানা অংশ এবং একটি 
ছোরা পাওয়া গেছে । কুজ্লী থেকে পাওয়া গেছে আয়না, 'পিন ও কুঠার, 
এবং নান্দারা থেকে বলয়। নাল থেকে আঠারোটি তাণ্রীনমিত আয়ুধ 
পাওয়া গেছে যেগাঁলর মধ্যে বাইস, করাত ও বাটালি জাতীয় অস্ত্র উল্লেখ- 
যোগ্য । বাল:চিস্তানের প্রাকৃহরপ্পীয় সংস্কৃতিকেদ্দ্রসমূহের প্রথম যুগের 
মৃৎপান্র একান্তই হস্তনিমিত, তবে মদণ্ডিগকের প্রথম যুগ এবং কিলিগুল 
মুহম্মদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে চক্রনিমি'তি মৃৎ্পান্রের প্রচলন দেখা যায়। 
বালচস্তানের মৃংপান্র প্রসঙ্গে পিগট বলেছিলেন যে উত্তর/গলের মৃংপান্ত 
লোহিতাভ এবং দক্ষিণাণলে হরিদ্রাভ । কিন্তু এই পার্থক্য বত'মানে স্বীকার 
করা হয় না। দ্ধিবর্ণ ও বহদবর্ণরঞিত মৃৎপান্রের ব্যাপক পরিচয় 'বাভিন্ন 
কেন্দ্রে পাওয়া ধার । বালহচস্তানের প্রাক--হরপ্পীয় মৃতশিজ্পের ক্ষেত্রে 
এলাকাগত পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে এগুলি ওজনে হালকা, 
আকার ও রঙের দিক থেকে এগযলির ক্ষেত্রে আফগান এবং ইরান+য় প্রভাব 


৬৪ প্রাগোতহাসিক ভারতবষ" 


কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকেন । নমাধসমূহের কথা পূর্ববত অধ্যায়ে 
বলা হয়েছে। 


] 





গিম্ধু প্রদেশের অগ্ীতে বিভিন্ন শ্তরে উপপবার্রবৃন্ত পাঁচটি লাংগ্কৃতিক 
পার আবিষ্কৃত হয়েছে বথা প্রাকহরপ্পীর, হরপ্পায়, প্রধান হয়প্পীয়, 


প্রাক-স্হরপ্পীয় বসতিসমূহ ৬৬ 


বঙ্গর ও ইসলামণয় ।॥ প্রাকৃ-হরপ্পশয় পধাঁয়টি চারটি উপপধাঁয়ে 'িভনস্ত, 
প্রথমাটিতে গৃহাদির চিহ্ন নেই তবে হস্ত ও চক্ুনিমিত, অনেকক্ষেতরে ক্রীম রঙের 
এবং জ্যামিতিক নকশা-শোভিত ম্‌ৎপান্ত, কিছু তামার উপকরণ, চার্ট পাথরের 
ফলা, পাথরের বল, কড়ি ও পোড়ামাটির তৈরি অলংকারের অংশ প্রড়াতি 
পাওয়া গেছে । িিতীয়াটতে অসম মাপের ইটের তৈন্নি আবাসের অংশ, 
পানাধারে দেহাবশেষ, বাদামী রঙের 'ভ্রিভুজের নকশা আঁকা মৃৎপান্র ও তৎস্হ 
কন্ত বা লোটার 'নদশ*ন, '৩৩পয়টিতে পরিকাঁজ্পত আবাসের এবং চক্রানার্মত 
চিত্রিত মৃৎপান্নের নি্শন এবং চতুথণটতে বৃহদায়তন গৃহ, দ্রকম রঙের 
মৎপান্র এবং চিন্রতকরণের কাজে পশুপাখির ছবির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 
পরব দুটি পায় আগাগোড়াই হরপ্পখয় উপাদান বহন করে । অগ্রীর 
প্রাক-হরপ্পশীয় মৃৎপান্রসমৃহ হালকা লোহিত অথবা পাটল বর্ণের এবং 
অলংকরণযূক্ক | 

[িম্ধু এ-দশের খইরপুর শহরের নিকটবতশ কোট-ডিজিতেও প্রািরক্ষা- 
প্রাকার, স্রবিনঞ্জ পথ ও গৃহাদি, গণ-আগ্রিক্ষেত, উন্নতমানের চক্রনামতি 
মৎপান্ত, প্ুস্তর ও তাম্র-ব্রো্জর হাতিয়ার ও উপকরণ, পোড়ামাটির খেলনা, 
মত" বল গ্রভাতি সমন্বিত একাঁট প্রাক্‌-হরপ্পণয় নগরের সম্ধান পাওয়। 
গেছে ॥। বস্তুত লিখনপম্ধাতি বাদ দিয়ে কোট-ভিজি সংস্কাতি প্রায় হর”পার 
কাছাকাছি । এখানে হরপ্পদয় বসতভিও আধবক্কৃত হয়েছে যেখানে পরিপক্ক 
হরপ্পণয় নিদশনসমৃহের, এমনকি সসলে উৎকখণ চিন্রলিপি ও মাতৃকামঙর 
নজীর আছে । সম্ভবত এখানকার প্রাক্হরপ্পণয় বাতি হরপ্পশয়গণ কর্তৃক 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং সেই ধ্হংসস্তূপের উপর হরপ্পণয়রা নিজস্ব বসতি গড়ে 
তুললেও, তারা কোট-ডজির প্রাক-হরপ্পীয় সংস্কাতির অনেক কিছুই 
আত্মসাং করেছিল । রেডিও-কার্বন তারিখ অনযায়শী কোট ডিজির বিকাশকাল 
২৬০০-২২০০ শ্রীষ্টপ্বাধ্ব । কোট-ডিজির প্রাকৃশ্হরপ্পীয় বসতিকে নগর 
বলতে আপাতত নেই । গৃহাদির ভিত্তি প্রস্তরানমিতি, উপর দিকের গাঁথানির 
ক্ষেত্রে ইটের বাবহার দেখা যায় । প্রাতরক্ষা প্রাকারের উচ্চতা কোন কোন 
ক্ছানে বারো থেকে চোত্ৰ ফুট ॥ দৈর্ঘে)র যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে অ প্রায় 
১০৮ ফুট ॥ কোট-ডিজির মৃৎপাত্র হালকা, আ্মসূণ কাদা দিয়ে চক্র সাহায্যে 
নিমিত, মূল রং পাটল থেকে লোহতাভ । বেড়সমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ব 
রঙের প্রয়োগ লক্ষ্যণয় । আদি পর্যায়ের পাগলি কধি ও কানাহীীন । 
পরবতণ পধাঁয়ে সাদা কালো অলংকরণ দেখা যায় । পাথরের শসাপেষক 
আযুধ এবং জুমসূণ বল এখানকার বশেষস্ব । প্রথম সংস্তর থেকে একটি 
তাগ্রানর্গঘত বলয় পাওয়া গেছে । পতি ও পোড়ামাটির অলংকার, 

প্রা. কা..-& 
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পোড়ামাটির বল ও পিশ্ড এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কোট-ডিজির 
প্রাক্নহর্পায় বসতি যে আগ্নিঘগ্ব হয়েছিল সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


উত্তর র্লাজস্থানের গঙ্গনগর জেলায় অবস্থিত কািবঙ্গাক্র প্রাকৃ-হরপ্পণয় 
ও হরপ্পণয় উভন্ন সংস্কৃতিরই বিকাশ দেখা যায় । এখানকার প্রাক'-হরষ্পীয় 
বসতিতে পাঁচাট সংস্তর দেখা যায় । ইচ্টকানার্মত গৃহ ছাড়াও প্রাতরক্ষা- 
প্রাকারের নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে প্রাকৃতিক অথবা মানবিক শত্রু কার 
বরুদ্ধে এই প্রাতরক্ষাব্যবস্থা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ইন্টকনিার্মতি 
গৃহসমূহ গাঁলর দ্বারা পরস্পর পৃথকীকৃত ॥। এখানে একটি প্রাকৃ-হর্পণয় 
অথচ পোড়া ইটের ড্রেন পাওয়া গেছে । একটি গৃহে অনেকগ্যাল উনানের 
চহ্ছ বর্তমান । পাথরের ফলা শিপ, চুনাপাথর ও আধা দ্বামশ পাথরে 
নামত নানা উপকরণ, তামার তৈপ্সি কিছ সামগ্রটরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
এখানে প্রাপ্ত মৎপান্রসমূহ আকার ও বর্ণ উভয় দিক থেকেই হরপ্পীয় মং" 
পাত্রের সঙ্গে সম্পকীন ॥ কাঁলিবঙ্গার প্রাকৃ-হরগ্পণয় মৃৎপান্র চক্কানামত, 
হাল্কা, লোহিতাভ থেকে পাটল বর্ণের, কালো রঙের দ্বারা চান্রত, জ্যামিতিক 
বা প্রাকাতিক অলংকরণ সহ । অমলানম্দ ঘোষ কালিবঙ্গার প্রাক--হরপ্পীয় 
মৃৎশিজ্পকে সোথ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পাঁকতি করেন, কেননা ঘগ্গরের উপনদ? 
চৌতাঙ্গের তীরে সোঁথ নামক চ্ছানে এমন একজাতীয় ম:ৎপান্রের নিদশন 
পাওয়া গেছে যা কাঁলবঙ্গা মৃৎপান্রেব অনুরূপ ॥ তান সোথি মৃংশিল্পের 
সঙ্গে ঝোব, কোয়েটা, মধ্য বালুচিস্তান ও আফগ্ানিস্থানের মংশিল্পের 
তুলনা করেন। তাঁর মতে এই বিশেষ ধরনাটর বিকাশ অন্য যে কোন প্রাক্‌- 
হর*পণয় ধরনের তুলনায় আধকতর ব্যাপক এবং তা মহেঞোদরো, হরস্পা ও 
কোট-ডিজির আদি পধাঁয়ের মৃত্শিজ্পের সঙ্গে সাদশ্যযুত্ত । কালবঙ্গায় 
প্রাক-হরগ্পীয় সংস্কাতির কালসীমা মোটামুটি ২৩৭০ থেকে ২১০০ প্রীন্ট- 
পাবান্দের মধ্যে । ১৯৬৮তে মিটাথলে খননকাষে'র ফলে সরস্বতী অববাহিকার 
প্রাকৃ-হর*পীয় থেকে হরগ্পা-উত্র সংস্কৃতির 'বিকাশের স্তরাঁবনাগ্ত নিদর্শন 
পাওয়া যায় । 'মিটাথলের প্রথম পধাঁয়ের মৎশিজ্পের সঙ্গে কালিবঙ্গার প্রথম 
যুগের মৃধাশজ্পের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয় বষয়ই পাঁরলাক্ষিত হয় । 
ধূমট।খলের মৎপান্রসমূহ বেশ দঢ়ধরনের যেখানে চীন্তত নকশো বরল, এবং 
নকশার মধো সাথা রং অনুপাশ্থত । হারয়ানার অর্তগত 'হসার থেকে ই 
কিম. দূরে অবস্থিত শিসওয়ালে কালিবঙ্গা ও মিটাথল উভয়েরই প্রথম যুগের 
মৃতখাশল্পের 'নদর্শন পাওয়া গেছে । এখানকার প্রথম পধাঁয়ের 'ছিতণয় 
থেকে পঞ্চম সংস্তরে কাঁলবঙ্গার প্রথম ধূগের অনুরূপ মংসামগ্রীর আঁস্তিস্ 
লক্ষ; করা মায় ৭ 
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কেন্দ্রসমঃহ £ হরপ্পা সভাতা আবিত্কারর কথা আমরা পুবে উল্লেখ 
করেছি । ১৯৩০ গ্রণষ্টান্দ পযন্ত হরপ্পা সভ্যতার যে সবল 'ন্দশ“ন পাওয়া 
গিয়েছিল পাবে, সিম্ধুপ্রদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তা থেক জন মাশলি 
অনুমান করেছিলেন যে এই সভ্যতার পরিধি আরও 'বিস্তত ছিল । ১৯৪৭-এ 
হুইলার বলেন ষে আরব সাগরের তাঁর থেকে হাজার মাইল ব্যবধানের মধ্যে 
অন্তত ৩৭ জায়গায় হরপ্পা সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে । ১৯৫০-এ 
িগট হরপ্পার বিস্তৃতি হিসাবে মাকরান, কাথয়াবার ও উত্তর হিমালয়ের 
পাদদেশ পর্যস্ত ৯৫০ ১৭০০ ১ ৫০০ মাইল মাপের একটি ন্রিভুজের কষ্পনা 
করেন যায় মধ্যে অন্যান ৪০টি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একই 
ধরনের নানা প্রত্বতাঁত্বক 'নিদশ'ন পাওয়া গেছে । ১৯৫৪-তে চাইলড- বলেন 
যে হর*্পা সভ্যতার বিস্তৃতি প্রাচীন সাম্রাজা যুগের” মিশরের প্রায় দ্বিগুণ 
এবং স্থমের আকাদ সভ্যতার চারগুণ ছিল । এ পযন্ত এই সভ্যতার আবিচ্কৃত 
কেদ্দের সংখ্যা ৭০টির বেশি । এই সভ্যতার পারধি সম্ধৃনদ্দের উপত্যকা 
ছাড়িয়ে আরও নানাচ্ছানে বিস্তত হবার দরুন সাবোকি 'সিম্ধু উপত্যকার 
সভ্যতা” না বলে প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রের নামানুসারে এই সভ্যতার নামকরণ 
হয়েছে 'হর*্পা সভ্যতা । 

পশ্চিমে এই সভ্যতার 'বিস্তীতি 'ছিল ইঞ্লান সখমান্তের ৪০ কি. মি. আগে 
আুতকাগেনদোর পর্স্ত এবং প্‌বে" দিল্লীর নিকটবতা আলমগিরপূর পর্স্ত। 
পশ্চিম থেকে পবের দরেত্ব ১৫৫০ কি.ণির কাছাকাছি । উত্তরে আম্বালা 
জেলার অন্তর্গত রূপর থেকে দাঁক্ষণে কিম নদীর উপর ভগতরব পধ-স্ত এই 
সভ্যতার দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ১১০০ কম. । সম্প্রতি জম্মূর ২৮ কি.মি 
পাশ্চমে মান্ৰবা নামক চ্ছানে হর্পা স্ভ্যতার 'নদ্র্শন আঁবদ্কৃত হওয়ার 
ফলে এই সভাতার উত্তর দিকের সীমা আরও প্রসারিত হয়েছে । দক্ষিণেও 
অধিকতর প্রণার দেখা যায় তাপ্তশর তর পধন্ত যেখানে মালভান ও জোখা 
নামক ক্ছানছুয়ে ছোট হরপ্পধয় বাণিজাপুকম্দ্রের সম্ধান পাওয়া গেছ ॥ 

বালচস্তানের সীমান্তবতাঁ হরপ্পীয় কেপ্দ্রসমহের মধ্যে মাকরান উপকূলে 
জুতকাগেনদোর এবং সোতকা-কোহ্‌ উদ্লেখযোগা । এই দুটি হরপ্পণয় 
বসাঁত সম্ভতত নোৌবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল । উত্তর বালচস্তানের লোরালাই 
উপত্তাকায় ডাবরকোটে হরস্পা সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে । সিম্ধু- 
প্রদেশে মহেঞজোদরো ছাড়া পিম্ধ্ুর দক্ষিণ তারে অম্রী এবং বামতাঁরে 
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ছানহুদরো ও তৎসহ খইরপুর শহরের নিকটবতর্শ কোট-ডিজি উল্লেখযোগ্য 
হরপ্পণয় কেন্দ্র । সম্প্রীতি জাকোবাবাদের ৩০ কি. মি. উত্তরে জুদেইরো-দরোতে 





হর*পণয় কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে । আ'লিমূরাদও একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্ু। 
পাঞ্জাবের ভারতণয় অংশে রুপর, বারা ও সালাউরা ছরপ্পা সভ্যতার উত্তর 


হরপ্পা সভ্যতা ৬৯ 


দিকের সীমা নির্ধেশ করে । লুধিয়ানা জেলার সাংঘোল এবং তানিলার 
নিকটবতণ দাধোর ও সরায়া-খোটায় হর্পা সভ্যতার নিদর্শন আঁবক্কৃত 
হয়েছে । হারিয়ানায় বানাওয়াল, মিটাথল ও রাখগরহিতে হরপ্পা সভ্যতার 
কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে । হিশ্ডন নদর তাীরবতর্ মপরা১ জেলার অন্তর্গত 
আলমগিরপুবে হরগ্পণীয় ও পরবত-হরগ্পীয় বসাতির হাঁদশ মিলেছে । উত্তর 
রাজস্থানের সবচেয়ে গুবৃত্বপূর্ণ কেন্দ্র কাঁলবঙ্গা, যেখানে প্রাক-হরপ্পীয় 
এবং হরঞ্পীয় উভয় সংস্কৃতিটা সুনির্দিষ্ট বিকাশ দেখা যায়। 

গুজরাত অগুণে হয়প্পীয় বসতির সংখ্যা কম নয় এবং উত্তরের কেন্দ্রগীলর 
তুলনায় কালসীমার বিচারে সেগযীল কিছুটা অবচিন। অনুমান করা হয় 
যে হরপ্পীয়রা জলপথে সৌরান্ট্রে এবং স্থলপথে সিম্ধু থেকে কচ্ছের নানা 
কেন্দ্রে প্রবেশ করে। আমেদাবাদ জেলার সারাগওয়ালার 'নিকটবত' 
লোথালে এবং স্মরেন্দ্রনগর জেলার রংপুরে খননকাের ফলে প্রাকৃহরপ্পীয়, 
পাঁরপক্ক হরঞ্পণয় এবং অবক্ষয়ণ হর*্পণীয় এই তিন প্রকার বসাতির নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু গিছুটা 'বলা*্বত সত্রপাতের জন্য লোখাল ও 
রংপরেক্স প্রাকৃহরপ্পীীয় চিত্রটি খুব পাঁরছ্কার নয় । উপকুলবতণ বাঁণজানগরণ 
হিসাবে লোথালের উৎখানিত কেন্দ্রটি খুবই গুরুত্বপূণণ। অপরাপর 
উৎথনিত কেন্দ্রসমূহের মধো নমণ্দার উত্তরতারে রোজা, প্রভাস, সোমনাথ, 
দেশলপার, মেহগরম ও চবনেন্বর এবং দক্ষিণতীরে তেলোদ ও তৎসহ তাণ্তীয় 
উপনদী কিমের উপর ভগতরব এবং তাপ্তণতটে মালভান ও জোখা হরপ্পীয় ও 
হয়”পা-উত্তর উপাদান বহন করে । এই বিশাল এলাকার সংস্কৃতিসমহের মধ্যে 
একটা অদ্ভুতধরনের সমজা তণয়তা আছে। এই সমজাতখয়তা ব্যাখ্যায় প্রয়োজনে 
কেউ কেউ একাট হরপ্পা সাম্রাজ্যের ধারণা করেন এবং হর*্পা ও মহেঞ্জোদরোকে 
সেই সাম্রাজ্যের যুণ্ন-রাজধানপ বলে মনে করেন ॥ এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যে 
অবশ্যই কোন প্রশাসনিক বন্ধন ছিল, কিন্তু অধুনা মনে করা হয়ষে 
গোড়ার দিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি কেন্দেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং 
কালরুমে হরপ্পীয়রা নানা চ্ছানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সভ্যতার এলাকা 
বৃদ্ধি করে। 

[সম্ধূপ্রদেশের অম্রী ও কোটশীডাঁজতে এবং বালচিস্তানের কয়েকটি 
কেন্দ্রে প্রাক-হরপ্পীয় বসাঁতির উপর হরস্পীয় বসাঁতর কথা প্‌বে বলা 
হয়েছে । কালিবঙ্গায় হরস্পীয়রা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ষে প্রাকৃন্হরপ্পীয় 
প্রাকারসমূহকে ব্যবহার কবেছিল তার প্রমাণ আছে । এখানে প্রাকশহরপ্পীয় 
থেকে হরপ্পণয় এবং তৎপরবতণ পযয়িগযীলর বিশেষ ধায়াবাহিকতা লক্ষ্য করা 
যায়। হরস্পা ও মহেঞ্জোঘরোর নগরব্যবচ্ছার সঙ্গে কালিবঙ্গার রীতিমত 
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সাদশ্য আছে, যাঁদও বিস্তৃত জলানকাশগ ব্যবস্থা সেখানে অনপশ্থিত। 
এখানে একটি সমাধিক্ষে্ও আবিষ্কৃত হয়েছে । এখানে হরঞ্পদয় বসতির 
কাল ২১০০ ধ্রীম্টপূ্বান্দের পরবতর্শঈ। সিম্ধু-বালুচিস্তানের তুলনায় 
কালিবঙ্গার মৃৎপান্রসমূহের ক্ষেত্রে পরব ভারতায় এীতিহ্যের পৃবলক্ষণ 
দেখা যায় । লোথালে হরস্পীয় স্তরে ষে শহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা 
ছয়টি রূকে 'বিভস্ত, প্রতিটিই ইন্টকাঁনমি'ত ধাপের উপর গঠিত, এবং চওড়া 
রাস্তার দ্বারা একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত । প্রবেশ ও নিক্ষমণ পথ সহ 
ইন্টকনিমিত জাহাজঘাটার সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে, হরপ্পা সভ্যতা 
বিষয়ে যার গুরুত্ব অপারসধম । রুূপর ও আলমাগিরপুরে অবঙ্ষয়শ হরপ্পা 
সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । উভয় ক্ষেত্রেই হরপ্পণয় ও হরপ্পান্উত্তর 
লৌহ উপকরণ সমহ্ধ সংস্কীতির মধ্যে বেশ কিছুটা কালগত ব্যবধান বর্তমান ॥ 
আলমগিরপুরে শেষ হর্পীয় পধাঁয়ে পোড়া ইটের আবাস, চক্রানমি'তি 
মুৎপান্ত, পোড়ামাটির পশহপাঁখর মূর্তি, আধা-দামশ পাথরের গহনাপন্ত 
প্রভৃতি পাওয়া গেছে । 

হন্বপ্পা ও মহেজোদরোর নগর পরিকজ্পনা  হরস্পা সভ্যতার সম্যক 
পাঁরচিতর জন্য মহেঞ্জোদরো ও হরগ্পা এই দুটি শহরের উপরেই গুরুস্থ 
দেওয়া প্রয়োজন ॥ প্রথমটি উপধপার সাতবার নিমিত হয়েছিল, দ্বিতগয়টি 
আটবার । পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উভয় নগরেরই বিস্ময়কব সাদ্শা বতমান | দুটি 
নগরই ছিল সুবিন্যন্ত, পথগ্যাীল ছিল সমান্তরাল, চওড়ায় ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট 
পর্যন্ত। বড় রাস্তাগ্ীলর সোজাসুজি ও আড়াআঁড় সংযোগ থাকার ফলে 
সেগুলির অভ্যন্তরে বগকার ও আয়তাকার অনেকগুলি ব্লক গড়ে উঠেছিল । 
উভয় নগরের বাড়িগুলি ছিল একই মাপের পাকা ইটের তেরি, সুশ্দর না 
হলেও প্রয়োজনান,গ ৷ সাধারণ বাসগৃহ ছাড়াও সবপাধারণের নৈমাত্বক 
বাবহারের জন্য বুহৎ অগ্রালকা ছিল, যেগ্যীলতে রাজকাধ সাঁধত হত বা 
যেগুলি পাবলিক-হল হিসাবে ব্যবহৃত হত ॥ নগর প্রান্তে শ্রমকদের বস্তিরও 
পারচয় পাওয়া সার । হরপ্পার কেন্দুন্ছলে ১৬৯ ১৮১৩৫ ফুট একাঁট বৃহৎ 
অট্রালিকার অবশেষ পাওয়া যায় যেটিকে শস্যাগাররূপে 'চিচ্ছিত করা হয়েছে । 
এট দ:ট বরকে 'বিভন্ত, মধ্যে ২৩ ফুট ব্যবধান, দুটি রকের প্রত্যেকটিতেই 
ছয়টি করে হলঘর ও পাঁচাট করে বারান্দা বরণমান॥ প্রতিটি ছল আবার 
চারভাগে বিভন্ত ॥ মহেজোঘরোর কেন্দুষ্ছলে ১৮০ ফুট লম্বা ও ১০৮ ফুট 
চওড়া স্নানাগার আঁবক্কৃত হয়েছে । মল সরোবরাঁট ৩৯ ফুট লব্বা, ২৩ ফুট 
চওড়া ও ৮ ফুট গভপর যার চারদিকে ছিল ঘেরা বারাম্থা এবং জলে নামার 
উপধুক্ক সোপানশ্রেণ । ছুটি নগয়েই কোন দেবায়তন পাওয়া যায়নি, এবং 


হরপ্পা পভাতা ৭৯ 


প্রথম দিকের খননকার্ধ কোন প্রাতিরক্ষা ব্যবচ্থার পরিচয় দেয়নি । পরবতণ- 
কালে হর*্পায় পুনরায় খননকারধ চালিয়ে প্রতিরক্ষা প্রাকার এবং দুগ্গের চিহ্ন, 
পাওয়া গেছে ॥। সাধারণ ভূ-স্তর থেকে &০ ফুট উপরে হরগ্পার পশ্চমাদকে 
একটি 'ঢাবিব উপর প্রতিরক্ষাবাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ॥ দুটি নগরেরই 
একটি অসাধারণ বৈশিচ্টা ছিল উত্তম ড্রেন বা জলনিকাশখ ব্যবস্থা ॥ প্রতিটি, 
বড় রাস্তার নিচে এমনাঁক আঁধকাংশ গাঁলতেও এক থেকে দুই ফুট গভগর ঢাকা 
নর্ঘমা ছিল, যেগুপির কোন কোন অংশ ছিল গভরতর, যেখানে স্বলবাহিত 
আবর্জনা জমত, যা মাঝে মাঝে তুলে ফেলা হত। এই নর্দ'মাগুলির সঙ্গে 
গৃহাভ্যন্তরস্থ স্নানাগারগুলির সংযোগ ছিল । দশ্যতই হরস্পা ও; 
মহেজোদরো নগর দুটি ছিল ঘন বসাতিপ2৭ তবে সধত্র নগর-পরিকপ্পনা, 


৯০ বু তা ৯০ রর রি রি 
১৯ টি চা এ সস্প 





পষাপ্ত জলসরবরাহ ও সুদক্ষ জল[নিকাশণ ব্যবস্থার নিদর্শন দেখে মনে হয় ষে 
হর*্পীয়গণ উন্নত পৌরচেতনার অধিকারী ছিল। হরপ্পার সমাজ ছিল 
শ্রেণীবভন্ত যা স্পপ্টতই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় । অভিজাত ও 
সমৃদ্ধিশালী লোকদের সাপি,ষ্প প্রাসাদসমূহ যেমন দেখা গেছে, তেমনই 
দেখা গেছে নগরীর উপকণ্ঠে শ্রমিকদের বস্তি । অর্থাৎ আধুনিক ধৃগের 
রাষ্টব্যবস্থার যে লক্ষণসমূহ বর্তমান, হর*্পা সভ্যতায় তার সবগুঁলিই 'ছিল, 
এবং সেই অর্থে এটা 'ছিল “আদিম আধ্নক রাষ্ট্র” এবং ভারতীম্ন উপমহাদেশে 
প্রথম রাশ্টীশন্ত । 

[নদর্শনসমূছে প্রাতফাঁলত সামাজিক ও অথনোতিক জীবন £ হরস্পা 
ও গহেজোদয়োর নগর-পরিকষ্পনা থেকে প্রতিভাত হয় যে এই রকম 
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নাগয়িক সভ্যতা উন্নততর খাদ্য উৎপার্দন, ব্যাপক বাণিজ্য এবং 'বিস্তিত 
যোগাযোগব্যবন্থা ব্যাতিরেকে সম্ভবপর নয় ॥ উৎপার্দত শস্যের মধ্যে গম, যব, 
নানাধরনের কলাই ও তৈলবাঁজ, খেজুর প্রভৃতির পাঁরিচয় পাওয়া যায়। 
'এছাড়া নানা ধরনের পশহমাংসও খাদ্য হিসাবে বাবহ্ধত হত। গরু, মহিষ, 
ভেড়া, শূকর ও উটের কঙ্কাল হর*্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে । 
প্রাপ্ত সীলসমূহে অথ্কিত ব্ষম্যার্ত গো-জাতীয় জীবের ব্যাপক আঁ্তত্বের 
পারিচায়ক । এছাড়া প্রাপ্ত খেলনাগাল থেকে মহিষ, গণ্ডার, ব্যাণ্র, বানর, 
ভল্ল্‌ক, কুকুর, গাধা ও নানাবিধ পাখির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব 
নিদর্শন থেকে সিথ্ধান্ত করা যায় যে উল্লাথত নগরদ্য়ের সঙ্গে অসংখ্য গ্রামের 
যোগাযোগ ছিল যেগ্াঁলতে কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত ॥ গ্রামগীলর 
পিছনে কিছু বনাণ্লও ছিল। বস্তুত অতান্ত স্ুবিস্তৃত কৃষিকাজের 
পটভূমিকা ব্যতিরেকে এই সভ্যতার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। খাদ্য" 
উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মত্ত না পেলে নগরজীবন 
গড়ে তোলা সম্ভবপর নয় । নগরবাসী বলতে শাসক সম্প্রদায় পুরোহিত, 
সওদাগর, দোকানদার, কারগর ও শ্রমিকদের বোঝাত । 

কাপড় বোনার ষে প্রচলন 'ছিল তা প্রাপ্ত কয়েকাঁট মাকু থেকেই বোঝা 
যায় । পোশাকশ্পারিচ্ছদ সম্পকে প্রাপ্ত মুতি“গুঁলর সাক্ষ্য থেকে অনুমিত 
হয় যে উধ্বাঙ্গ ও নিগ্নাঙ্গ আবরণ করার জন্য দুটি বস্ত্র ব্যবহার করা হত। 
বর্তমানে যেভাবে শাল ব্যবহার করা হয় সেভাবেই বাহুর পাশ দিয়ে উত্তরীয় 
পরার রাঁতি ছিল । স্ত্রী ও পুরুষদের বেশভুষার খুব একটা পার্থক্য ছিল 
না। তাঁতিবস্্র এবং পশমের বস্ত দুই-ই ব্যবহার করা হত। প্রাপ্ত মর্তগুলি 
থেকে কেশাঁবন্যাসের ধরন বুঝতে অসুবিধা হয় না। মেয়েরা যে জাতণয় 
অলংকার ব্যবহার করত তারও পরিচয় প্রাপ্ত নর্তকী মূর্তি থেকে পাওয়া 
ধায় । তাছাড়া সোনা, রুপা, তামা এবং দামী ও আধাশ্দামশ ঝকমকে 
পাথরের অলংকারের বহু নিদর্শন উভয় নগর থেকেই পাওয়া গেছে । হাতের 
চঁড়, বালা, আংটি, কানের দুল, গলার হার, কোমরের চন্দ্রহার, পায়ের 
নূপুর সব কিছুরই নিদর্শন পাওয়া গেছে । এছাড়া পাখার মত দেখতে 
এক ধরনের মস্তকাভরণও ব্যবহ্হত হত। তামা বা ব্রোঞ্জ নামত দর্পণ ও 
ক্ষুর, হাতির দাঁতের নিমিত চিরুণণ প্রভাতিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে । 

গৃহচ্ছালণ দ্ুব্যের মধ্যে কাংসাঁনর্ত উপকরণসমহ ছাড়াও নানা ধরনের 
এবং নানা আকারের মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল যেগ্লির অজগ্র নিদর্শন পাওয়া 
গেছে । মৃৎপান্রের আঁধকাংশই ছিল সাধারণ প্রয়োজনভিত্তিক । ধাতব 
ছ+চ, করাত, ছুরি, বড়াশি প্রভাতিরও সম্ধান পাওয়া গেছে । ওজন ও 
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মাপের পরিচায়ক নানা ধরনের সামগ্রীর পারিচয় পাওয়া গেছে, এমনাকি 
ঘাঁড়পাল্লারও । মাটির বাতি৭ানের উপর মোমবাতি জালিয়ে গৃহ আলোকিত 
করা হত। এছাড়া প্রদীপও 'ছিল বহুপ্রচালত ॥ ধাতব প্রদীপেরও সন্ধান 
পাওয়া গেছে । চেয়ার, চৌকি, টুল ও মারের ব্যবহারের হীঙ্গত পাওয়া 
যায় । খেলাধুলার জন্য গোলাকার মার্বেল, পাথরের বল ও একজাতীয় 
পাশার আস্তত্বও লক্ষ্য করা গেছে । এছাড়া খেলনা গরুর গাড়ির 'নিদশ'নও 
পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় যে বহত্তর পরিবহনের ক্ষেত্রেও গোন্যানের 
বা পশুবাহিত যানের ব্যবহার ছিল। কাঁতিপন্ন সীলে তীর ধনুক সহ 
শিকারের দশা দেখা যায়, যা থেকে অনুমিত হয় অবপয় বিনোদনের জন্য 
শিকার একটি ব্যসন ছিল ॥ 

দুই শহর থেকেই নানা ধরনের অক্জন্র হাতিয়ার ও যন্ব্রপাঁতি আবিচ্কৃত 
হয়েছে । যন্ত্রপাতিগ্লির মাপ ও আকার পরবওরঁকালে ভারতায় ফন্ত্রপ।তির 
মাপ ও আকারকে সূচিত কবে । তাম্র ও ব্রোঞ্জ প্রধান উপকরণ হলেও পাথর 
একেবারে পরিত্যন্ত হয়নি, বরং চার্ট পাথরের ফলাশিল্পের বিশেষ বিকাশ 
ঘটেছিল । তামা অথবা ব্রোজের তোর কুড়াল, বশা! ছোরা, তীর, গদা, 
তরবারি প্রভৃতি হাতিযারের নিদর্শন পাওয়া গেছে । বরশশফলকগুলি পাতলা 
এবং চওড়া, এবং মধ্যে কোন বন্ধনী নেই ॥ ছোরা বা ছুরিগুলি পত্রাকার, 
তরবারিগ:লির মধ্যদেশ স্ফীত, কিন্তু মুখাগ্র সুতীক্ষ7 নয় । দাঁতাল করাতেরও 
পরিচয় পাওয়া গেছে । প্রত্বতত্বাবদেরা এই সকল অস্্শস্বের সঙ্গে পশ্চিম 
প্রশিয়া থেকে প্রাপ্ত হাতিয়ারের সাদশ্য দেখাবার বা সম্পর্ক টানার চেষ্টা 
করেছেন । 

ধাতব কারিগরি £ হরপ্পাধ উৎপাদনকেদ্দ্গুলির জন্য নানাম্থান থেকেই 
কাঁচামাল আসত, এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও । তাম্র বাবহারের 
সব্প্রাচীন 'নিদশন পাওয়া যায় আফগাঁনস্তানের মহম্ডিগক ও বালুচিস্তানের 
ফকিলিগ্‌ল-মূহম্সদে । অগ্রী, কোট-ডিজি ও কালিবঙ্গার প্রাক-হর*পণয় 
পাঁয়ে তাম্রের প্রচলন দেখা যায় । শেষোস্ত কেন্দ্র থেকে এমন একটি চওড়া 
কুড়াল পাওয়া গেছে যা হরপ্পাীয় সামগ্রীর সূচনা করে। হরপ্পা সভ্যতায় 
তাম্রের বাবহারের চার রকম প্রকারভেদ দেখা যায়--গম্ধকের উপাদ্দানসহ 
ঘপাঁরশোধিত তান আর্সেনিক ও আযাশ্টিমনি উপাদানের সামানা লক্ষণসহ 
পরিশুদ্ধ তান, ই থেকে পঁচি শতাংশ আর্সেনিকের উপাদ্দানসহ সাধারণ 
ব্যবহৃত তান, এবং রোঞ্জ যেখানে টিনের খাদের পাঁরিমাণ এগারো থেকে তে 
শতাংশ । প্রসঙ্গত উচ্লেখযোগা যে ঘক্ষিণের ব্রঙ্ধাগাঁরতে প্রাপ্ত বো! টিনের 
থা নয় থেকে যোল শতাংশ, এবং সবাধিক প্োজ-নির্মিত সামগ্রী যেখানে 
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পাওয়া গেছে সেই আ'দত্যনাল্লরে টিনের খাদের পা্পিমাণ তেইশ শতাংশ । 
হরপ্পায় কলস জাতায় পান্রা্দি মুলত ধাতু পিটিয়ে তোর করা হত। 
পাশাপাশি একটা পাত্রের দুটি অংশ পৃথক ঢালাই করে জংড়ে দেবার রীতিও 
ছিল । ব্রোঞ্জের খেলনা, মতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছাঁচে ঢালাই করার প্রথাই চালু 
ছিল। হরস্পা সভ্যতায় নানা ধরনের স্বর্ণলংকারও পাওয়া গেছে । এই 
সোনা হালকা রঙের কিছুটা রৌপ্য মিশ্রিত, উৎস সম্ভবত কণ্টিক অণুল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নবাম্মীয়-তাগ্রাম্মশয় তেকলকোটায় সোনার অস্তিত্ব 
লক্ষ্য করা গেছে। মহারাষ্ট্রের দাইমাবাদের তাম্রান্মখয় পধাঁয়ে স্বণালিংকার 
পাওয়া গেছে । রোপ্যের সামগ্রীর নিদশনও হরগ্পা সভ্যতায় প্রচুর এবং 
সম্ভবত এই রৌপ্য ছিল বাইরে থেকে আমদানশ করা । হরপ্পা-্উত্তর অন্যান 
সংস্কৃতি কেন্দ্রে রূপার ব্যবহার বড় চোখে পড়ে না। তবে গঙ্গেরিয়ার 
তাম্র-সণ্য় কেন্দ্রে একশো টির মত রুপার বাসন পাওয়া গেছে । সোনা বা 
রূপার কাজের ক্ষেত্রে বতমান স্বর্ণকারদের অনুসৃত পদ্ধাতিই কাষকর ছিল । 

লিপিঃ হরপ্পগয় লিপির পাঁরিচয় পাওয়া যায সেখানে প্রাপ্ত সীল- 
সমহ থেকে ॥। লিপির ধরন দেখে মনে হয় যে তার উদ্ভব চিন্রীলীপ থেকে 
হলেও চিহ্ছগুল নির্দিষ্ট ধ্বনিগত মানের দ্যোতক। এই লিপির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য অক্ষরগুির স্পম্টতা । ধ্ৰনিজ্ঞাপক চিহ্গুীলর সংখ্যা চারশোরও 
বেশি । হরফগুলির বিন্যাস ডানদক থেকে বাঁদিকে । এই লিপির সঙ্গে 
সুমেরীয়, এলামখয়, হিত্তাইত, মিশরীয়, ক্রখাটিয় এবং চোনিক 'লিপির সাদশা 
কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ॥। কেউ কেউ মনে করেন যে রাঙ্ষালিপির 
উদ্ভব হরপ্পীয় লিপ থেকেই হয়েছিল । এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি, 
কোন্‌ ভাষার লিপি তাও জানা যায়নি । এই 'লাঁপ পাঠ করার নানা চেস্টা 
হয়েছে, এমনকি কমতাপউটারের বাবহারও করা হয়েছে, 'কিম্তু সম্ভব হয়ান। 
এই 'লিপির পাঠোদ্ধার কোনদিনই হবে না ষতদ্দিন না পযন্ত এমন কোন 
একটি লেখ আঁবদ্কৃত হয় ষাতে দ্দরকম 'লাপ আছে, এবং এই দুরকম 
লিপির মধ্যে একটি পারচিত লিপি হওয়া দবকার 

শিল্পধারা £ হরগ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত শিল্পকলার 'নিদর্শনসম্‌হের মধ্যে 
শৈশ্পিক জুমা বা কারুকার্ষের চেয়েও ব্যবহারিক দ-ষ্টিভঙ্গীরই বিশেষ প্রকাশ 
চোখে পড়ে । গৃহগলির ক্ষেত্রে কোন কারুকাের পরিচয় নেই, হাতিগ্ার 
ও অপরাপর উপকরণসমূহ নেহাতই সাদামাটা । মৃৎপান্ধের ক্ষেত্রেও অতি 
সাধারণ ধরনের অলংকরণ ছাড়া কিছু নেই । হরপ্পার 'শিপ্পগত নিদর্শন 
হিসাবে মৃর্তি, সীল, তাবিজ ও নানাগ্রকার ক্ষুদ্র সামগ্রীর উল্লেখ করা যায়। 
মম্মের ম্তিগলি পোড়ামাটির । মহেঙ্গোদরোতে প্রাপ্ত কোন কোন 
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মূতিতে লাল রঙ দেওয়া আছে, হরপ্পার ম্তগ্লিতে কোন রঙের ছোঁয়াচ 
নেই। মনুযামযার্তর আঁধকাংশই নারীমনর্ত, কটিদে:শ একটি আবরণ 
[ভন্ন নগ্ন । উভয় স্থ(ন থেকেই অভন্র সীল পাওয়া গেছে যেগ্াঁলতে বষ, 
নানা ধরনের উ্জদ, প্রতপকী পৌরাণিক কাঁহনী, পশুপাখি, তিশহ্গ 
যোগঙ্গিনায় দেবতার মতি" প্রভাতি নানা জাতীয় বিষয় ও কিছ; 'লাঁপ 
উৎকপর্ণ আছে । সালগ্াাল সম্ভবত বাঁণাঞ্জক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, 
বেশির ভাগই হর চুনাপাথরের, না হম পোড়ামাটির তোর । হরপ্পা থেকে 
দুটি ভাঙা প্রস্তরমনূর্ত পাওয়। গেছে, একটি ধূসর বর্ণের এবং অপরাঁট লাল 
রঙের । দ.টিই পুরুব দেহ এবং গ্রগক ম্যার্তর মতই এখানে পেশীগত 
বৈশিষ্টাসমংহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । দুটি মার্তর গলদেশে গর্ত 
আছে যা থেকে বোঝা যায় যে নস্তকাংশাঁট পৃথক ভাবে জোড়া ছিল । ধুসর 
বর্ণের মাতশট নতোর ভাঙ্গমায় প্রদর্শিত, ডান পায়ের উপর দণ্ডায়মান, 
বাম পদ্দটি ন:ত্যের ভা্গমায় প্রসারত, যঁদও বঙমান অবস্থায় তা ভগ্র। 
লালরঙের মূতিশট দণ্ডায়মান পূরুষম্র্ত, বর্তমানে হাত-পা-মাথা-বিহীন। 
মহেঞ্জোঘরো থেকে প্রাপ্ত চুনাপাথরের তোঁর একি পুরুষ মুর্তি 'বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ মৃতিটির চক্ষুদ্ঘয় অধশীনমশীলিত, কপাল থেকে সোজা নেমে 
আসা দীর্ঘ নাঁসকা) চুল ও দাঁড় পাঁরপাটি করে অগিড়ানো, এবং অঙ্গে 
চান্িত পাঁরচ্ছদ । মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত একটি নর্তকীমার্তও 'বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ এটি ব্রোঞজের তোর, বাম হস্তে প্রচুর অলংকার, দাক্ষণহন্ত 
কটিদেশে ন্যস্ত, ছিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান । ব্রোঞ্জ 'নার্মত সামগ্রীসমূহ, 
খেলনা হিসাবে ব্যবহাত জীবজন্তুর মূর্তি, ছোট গাড়ী প্রভীত ছঁচে ঢালাই 
করা হত এবং এর জন্য বিশেষ উৎপাদনকেন্দ্র ছিল । একই ধরনের 'জানস 
হর”্পা ও ছানহৃদরোর মত পরস্পর দূরবতাঁ চ্থান থেকে পাওয়া গেছে। 
এ থেকে বোবা যায় যে 'জানসগ্ীলি কোন িবশেষ কারখানা বা উৎপা্দন- 
কেন্দ্র থেকে তোর হত এবং (বািভন্ন নগরে চালান যেত । হরপ্পার মুৎপান্র- 
সমূহ কুণ্তকারেক্স চক্রানামত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য পান্রগ্যাীল খুবই সাধারণ 
ধরনের, তবে চিন্তিত মৃৎপান্রও বর্তমান ॥ নাধার়ণ ব্যবহাষ মৃৎপান্র সচরাচর 
লাল প্লঙের কাদা দিয়ে তোর হত, এবং সেগীলতে লাল অথবা ধূসরবর্ণের 
বডাঁর দেওয়া থাকত ॥ চিন্লিত মৃৎপান্রের ক্ষেত্রে চকচকে কালো রঙের ব্যবহার 
ছিল, এবং সেগুলি জ্যামাতক নকশা বা পশহপাখিয় চিন্ন বহন করত। 
অলংকারে ব্যব্ত আধান্দামণ পাথরের মধো পান্না নীলকান্ত, ল্যাপিস- 
লাজুলি, জেড, অকাক, জ্যাসপার, প্লাসমা প্রভাতি উল্লেখযোগা, যেগণল ছার 
বা মালার দানা হিসাবে বাধ্হত হয়। ছরপ্পা নভ্যতায় ব্যবহৃত সোনা 
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আমদান? হত কোলার ও অনস্তপুর জেলার খাঁন থেকে । ছাঁচে ফেলে এবং 
পিটিয়ে পাত তোর করে সোনার গহনা তোর হত, শন্ত করার প্রয়োজনে 
কিছু খাদেরও মিশেল থাকত । আফগানিস্তান, পারস্য ও আমেণনয়া সম্ভবত 
রৌপোর উৎস ছিল । রোপ্যবলয়, রূপার কানের দুল প্রভীত প্রচুর সংখ্যায় 
পাওয়া গেছে । চুনাপাথর, তামা ও সাসা প্রভৃতির জন্য রাজচ্ছান, দক্ষিণ 
আফগানিস্তান, বাপযচন্তানের পশ্চিম গুল, উত্তর ইপ়্ানের কারাদাগ প্রভাতি 
চ্ছানের উপর হরপ্পার কাধরগরেরা িভিশখল ছিল । আধান্দামণ পাথরের 
উপকরণ আমদানী হত কাথয়াবার ও রাজাপিপলা থেকে, রঞ্জক সামগ্রগ 
পারস্য উপসাগরের হোমর্জ এবং অপরাপর হ্থছান থেকে, ল্যাপিস-লাজীল 
পার্কশান থেকে । 

ধর্মব্যবস্থা 8 হরপপা বা মহেজেদরো কোন শহর থেকেই কোন 
দেবায়তনের 'ন্দূশন পাওয়া যায়নি । তবে উভয় শহরের ধবংসাবশেষ থেকে 
কিছ মাতকাম৩+ বি লিঙ্গজাতীয় প্রতীক এবং অতম্ত্র সীল পাওয়া গেছে 
যাথেকে সে মামলেখ ধমবশবাস সম্পকে কিছু ধারণা করা যায় । কৃঁষি- 
ভাত্তক অথ-নখাতির কারণেই হয়ত এই অগ্ুলে মাতকোন্দ্ুক ধর্ম ব্যবস্থার উদ্ভব 
হয়েছিল । মাত্কামৃততিগুলির আঁধকাংশই পোড়ামাটির তোর, নগ্ন ওবে 
কোমরে একটি আবরণ আছে, অলংকার ও ঃশরোভূষণসহ । মাতৃত্বস্চক 
অঙ্গপ্রতাঙ্গলমূহ মতিগলিতে একটু প্রকটভাবে প্রদ্থাশত । এই মযার্তি" 
গুীলরই আব একটু আদিম ধরনের পরিচয় পাওয়া গেছে ঝোব ও কুল্লী 
উপত্যকায়, মেহণ, গুমলা এবং হাথালায় ও মহারাস্ট্রের ইনামগাঁও"এ ॥ এই 
মৃতিগ্দীলর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও ইরানে প্রাপ্ত মাতৃকামৃঙঞ্চালির সা্‌শ্য 
আছে । হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত একটি সীলে একাঁট নগ্ন নারীমূর্তি আঙ্কত 
আছে উত্তানপা্দ ভঙ্গীতে, অর্থাৎ মাথা নিচের 1দকে এবং প্রসারত পদযুগল 
উপর দ্বিকে। একট চারগাছ এই নারীমূত'র গভ থেকে নিগত হয়েছে । 
সীলে প্রদাশ'ত এই বিষয়বস্তু পৌরাণিক শাকম্ভরণ উপাখ্যানের সঙ্গে সম্পকশ 
যুস্ত বা সা্দশ্যযুস্ত । ওই সীলেরই অপর পণঠে একি দেবীম্র্তর সম্মহখে 
নরবাঁল দেবার চিত্র আহ্কিত রয়েছে । অপর একটি সীলে একটি পিপুলবক্ষের 
দুই শাখার অন্তরালে মাতৃকামর্ত পারদস্ট হয়। বৃক্ষোপাসনার বহ; 
নিদশন অসংখ্য সগলে বিদামান । কিছু সীলে অদ্ভুত চেহারার নানা 
জন্তুজানোয়ারের ছবি আছে যেগ্দীল সম্ভবত ধমাঁয় তাৎপর্য বহন করে। 
প্রস্তরনাম'ত অজন্র লঙ্গ ও যো'নর প্রতীকের পারিচয় পাওয়া গেছে যেগল 
উববরতামূলক ধাদুবি*বাসের লঙ্গে সম্পাক্তি এবং যেগ্াঁল অবলম্বনে 
পরবততর্ণকালে শিব-শান্ত উপাসনার 'বিকাশ ঘটেছে । এই বন্তবা একটি সালের 
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সাক্ষা ছারা সমিতি হয় যেখানে পশুর দ্বারা সমাকীর্ণ তিনমুখ বিশিষ্ট 
পুরুষ দেবতার 'নিদশন দেখা গেছে, যান যোগাসনে উপাবিস্ট এবং যাঁকে 
পরাঙাঁকালের শিবের আদিপযাঁয়ের কোন দেবতারূপে গণ্য করা চলে। 
একই যৌগিক ভঙ্গী কয়েকাট ভাঙা মূতিতেও পাওয়া যায় । হর”পা ও 
মহেতোদরোর ধমণবিবাসের 'নিদশনিসম্হের পারিপার্টিক সাক্ষ্য থেকে 
তাই অন্াম৩ হয় যে ভাবতের প্রাচীনতম ধমব্যবন্থা ম্লত মাতৃকাপুজা, 
তৎসধাশ্ন্ট লিঙ্গ ও যোনপ,্জা এবং দাশশীনক যৌন-দ্বৈতের ধারণা, অর্থাৎ 
সষ্টর মূলে পুরধ্ষ এবং স্তর আদর্শের সংযোগ (সাংখ্যকথিত পুরুষ" 
প্রকাঙির ধারণা ) এবং যোগসাধনা (যার মূল কথা মানবদ্দেহই বিশ্বপ্রকৃতিগ্র 
সকল রহস্যের আধার ) প্রর্ভতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । এগ্ালর 
কোনটিই কোনাটর থেকে 'বাচ্ছিত্ন নয়, এবং সেই 'হসাবে সামগ্রিকভাবে 
এগুলির দ্বারা এমন একটি ধমপয় এঁতিহ্যের সুষ্টি হয়োছিল যাকে আমরা 
আদিম তাদ্তিক এতিহ্য আখ্যা দিতে পারি। 

মৃতের সৎকার ও সমাধধক্ষেত্র £ দুটি হরপ্পীয় সমাধিক্ষেত্রের কথা 
প্‌নেই বলা হয়েছে, সিমোট্রি আর ৩৭ এবং সিমোট্রি এইচ ॥ দুটি ক্ষেত্রই 
১৯৪৬ শ্রষ্টাষ্দে হুইলার কর্তৃক পুনরুৎখাঁনত হয় । প্রথম ক্ষেত্রে সমাধি 
এল।কার বাইরে এ-বি* এফ' এবং জে" টিবি থেকে অনেক হাড়গোড় পাওয়া 
গেছে । মহেঞ্জোদরো থেকে ৪১টি কংকাল আঁবিক্কৃত হয়েছে । আরও 
তিনটি সমাধক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ভাওয়ালপরের অন্তঃপাতণ দেরাওর়ারে, 
লোথালে এবং কালিবঙ্গায়। মৃতের সংকারের তিনটি পম্ধাতর পরিচয় 
পাওয়া যায়--আসবাবপন্ত্র ও ব্যবহার! সামগ্রসসহ পূর্ণ সমাধি, আংশিক 
সমাধি এবং দেহাবশেষের আধার বা পান্র সমাধি । শেষোক্ত দুই কেদ্দ্ে খনন- 
কাযের ফলে এই তিনটি পদ্ধতিরই পাঁরচয় পাওয়া যায় । কালিবঙ্গায় যে 
পান্রসমাধর নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কোন দেহাবশেষের চিহ্ন নেই। 
লোথালে একটি কবরে পাশাপাশি এক জোড়া কংকাল পাওয়া গেছে, একটি 
পুরুষের অপরটি নারীর ॥। সমাধিক্ষেন্রগ্ীল বসতি এলাকার বাইরে হলেও 
খুব দূরে অবস্থিত ছিলনা । সমাধিগুঁল ছিল আয়তাকার, বাঁদও কা'লিবঙ্গায় 
গোলাকার সমাধি পাওয়া গেছে । হরপ্পা সভ্যতার প্রাচ্যের তুলনায় 
সমাধতে প্রদত্ত দ্ব্য সামগ্রীর পারমাণ নগণ্য । পপমেদ্রি এইচ" সমাধিক্ষেন্রটি 
বিশুদ্ধ হরপ্পীয় নয়। সম্ভবত হরস্পার পতনের পর ওই পরিত্ন্ত অগুলে 
কোন জনগোষ্ঠী বসাঁত চ্ছাপন করেছিল । এখানে সমাধিগ্যাল দুটি স্তরে 
পাওয়া গেছে, উপরের শ্তয়ে দেহাবশেষের পান্রসমাধি, এবং নিচের স্তরে 
সাধারণ সমাধি, শায়িত অথবা ভঙ্গীবক । প্রদতত দ্বব্যসামগ্রপর মধ্যে মৃখপান্ত 
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ও তাম্ের উপকরণ পাওয়া গেলেও সেগুলি হরপ্পণয় সামগ্রীর তুলনায় এতই 
পৃথক ও ধনহ্নমানের যে এগুপিকে কোন আগন্তুক এখং সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের কোন সংস্কৃতির অন্তর্গত (কেউ কেউ বলেন ইরাবতী সংস্কাত ) 
বলে মনে করা হয় । অনেকে এই এসশোট্র-এইচ* সংস্কীতর মানুষদের 
আধ হসাবে সনান্ত করতে চান। 

বাহছভণরতের সংগে বাপিজ্যক যোগাযোগ £ মহেঞ্জোছরো নগরা 
আঁবষ্কৃত হবার পর মাশাল পরোক্ষ সাক্ষ্যের 'ভীত্ততে অনুমান করেছিলেন 
যে এই সভ্যতার সঙ্গে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের শুধ্‌ যে সাংস্কাতিক 
ও বাঁণাঁজ্যক সম্পকই ছিল তা নয়, মিশর থেকে শুরু করে দিম্ধুর তর 
পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় একটি পমজাতনয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । মাশালের 
এই অনুমান পণ্ডিতবর্গকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে তিরিশের দশকে 
অনেকেই হরগ্পা সভ্যতাকে ইন্দো-সুমেরীয় স্ভাতা বলে ঘোষণা করতে 
দ্বিধাবোধ করেননি । এই অনুমান কোন কোন ভাষাতত্বব্কে এমনই 
উৎসাহঙ করেছিল যে তাঁরা বলোছিলেন যে ভূমধ্যসাগরাঁয় অঞ্চল থেকে 
দ্রাাবড়ভাষঈ জনগোষ্ঠী তথাকাথত আর্ধদের মতই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, 
যারা স্থমেরে সুমেরীয় সত্যতার পত্তন করেছিল এবং ভাবরতবষে হরপ্পা 
সভাতার । হর”্পার অবসানের পর তারা দাক্ষণ ভারতে চলে আসে, যাও 
উত্তরের কোন কোন হ্ছানে তারা পরেও বতমান ছিল। সেষাই হোক, 
সিশরের সঙ্গে হরপার যোগাযোগের বাপারে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। 
তবে ইরান ও মেসোপোটামিয়াব সঙ্গে হরপ্পার বাঁণাজ্যক যোগাযোগ ষে 
ছল তার ক্ছ-টা পরোক্ষ এবং সামান্য গকছ? প্রতাক্ষ প্রমাণ আছে। 

পরোক্ষ প্রমাণগুলি হচ্ছে হরগ্পায় প্রাপ্ত অজম্্র ওজনের বাটখারা, প্রচুর 
সীল এবং লিপির বহুল ব্যবহার ঘা একটি বাণিজ্যক সমাজকে সূচিত করে। 
হর*্পা সভ্যতায় কয়েকটি উৎপাদ্ন-কেন্দ্রু আক্দকিত হয়েছে যেখান থেকে 
উৎপাত একই ধরনের পণালামগ্রঁ হরগ্পীয় নগপ্সমহে যে পাঠানো হভ 
তাপ্সও প্রমাণ পাওয়া গেছে । এগুলি হবপ্পার বাণিজ্যিক সংগঠনগালির 
দক্ষতার পাঁরচায়ক । লোথালের ডকশ্ইয়া ও গনদ্রামসমৃহ বাহবাণিজ্যের 
সূচনা করে। মেসোপোটামিয়া অঞ্চলের প্রাচীন প$থসমূহ থেকে জানা 
যায় ধে আকাঘের সার্গনের সময়ে এবং পরবতরশকালে উর-এর বাঁণিকরা তিনটি 
দেশের সঙ্গে বিশেষভাবে বাণিজ্য করত। এই তিনটি দেশ ছিল [িলমংন 
(বর্তমান বাহরন ), মাগান (ওমান বা দাঁক্ষণ আরবের কোন স্থান) এবং 
মেলুহা ( ভারতবষ )। অবশ্য মেল্হার লঙ্গে ভারতবষের সনান্তকর.ণর কোন 
ষ্যান্ত আছে বলে মনে হয়না । শব্দটি নাকি সংস্কৃত ম্লেচ্ছ বা বর্বর শব্দের 
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মেসোপোটামীয় প্রতিরূপ। বলা হয়েছে যে মেল্‌হা থেকে জাহাজ বোঝাই 
হয়ে কাণ্ঠ, তামা, হাতির দাঁত, মণিমু্তা প্রভাতি উর-এ আমদানগ হত । 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে সুসা ও মেসোপোটামশয় নগরসমযূহে প্রাপ্ত হরপ্পণয় 
বা হয়প্পাধমণ সালের উল্লেখ করা যায় যেগুলি ওই অণুলে ভারতণয় পণোর 
উপদ্থিতির পরিচায়ক । অনুরূপভাবে মহেঞ্জোদরো থেকে মেসোপোটামণয় 
ধরনের কয়েকটি সীল পাওয়া গেছে । লোথাল থেকে একটি গোলাকার 
বোতাম ধরনের সীল পাওয়া গেছে যেগীলর বহুল প্রচলন ছিল পারস্য 
উপসাগরায় অণুলে । হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত কতিপয় সালে 
জাহাজের চিত্র অঙ্কিত আছে। লোথাল থেকে একটি পোড়ামাটির জাহাজের 
মডেল পাওয়া গেছে । এগনলিকে সমদদ্রযান্রার মানসিকতার প্রতিফলন বলে 
গণ্য করা চলে। মোটের উপর এটুকু বলা যায় যে প্রতিবেশশ দেশ হিসাবে 
পারস্য উপসাগর ও ইউফ্লাতেস-তাহীগ্রস নদবিধৌত অণ্ুলের সঙ্গে হরপ্পার 
কিছ বাণিজ্যিক যোগাযোগ অবশাই ছিল, কিন্তু এ বিষয় বিশদ তথ্য 
আমাদের হাতে নেই। 

হরপ্পা সভাতার ভ্রস্টা কারা? মহেঞ্জোদরো আবজ্কারের প্র 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনশীতকুমার চট্রোপাধায় থেকে শুরু করে 
অনেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে এই সভ্যতার শ্রষ্টা প্রাক--বৈদিক 
দ্রাবড়ভাষী মানুষেরা । তাদের বন্তব্য সংক্ষেপে উপরের অনুচ্ছেদে বলা 
হয়েছে । মাশ্শল তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে হর*্পা সভ্যতা ( তখন 
বলা হত সিম্ধু সভাতা ) বৈদিক সভ্যতার প্‌ববতখ এবং প্রকৃতিব দিক থেকে 
একেবারে পৃথক । এই পার্থক্য দেখাবার জন্য তিনি একটি দীঘ ন্তালিকাও 
পেশ করোছিলেন । এই তালিকায় তিনি দেখাবার চেষ্টা করোছিলেন যে 
হরপ্পা সভ্যতার প্রকৃতি ছিল নগর-কেম্দিক যেখানে বৈদিক সভ্যতা ছিল 
গ্রামীণ, হরপ্পীয়রা কৃষিকাযের উপর নিরভভরশশল ছিল যেখানে বৈদিক 
মানুষেরা ছিল পশুপালন নিভর, হরস্পীয়রা পুজা-উপাসনা করত যেখানে 
বোঁক মানুষেরা বাগবজ্ঞ করত, হর*্পায় মাতৃকাদেবশ ও 'লঙ্গের উপাসনা ছিল 
যেগুলি বৈদিক মানুষেরা বরদাস্ত করত না, হরগ্পায়রা অ*্ব ও লোৌহের ব্যবহার 
জানত না যেখানে বৈদিক মানুষেরা তা জানত (খগ্বেদে অবশ্য প্রতাক্ষভাবে 
লৌহের উল্লেখ নেই ) ইত্যাদি ইত্যাদি । দ্রাবিড়*উদ্ভবগন্থীগণ এই সকল 
হরগ্পীয় বৌশিষ্ট্াকে ষোল আনা দ্রাবিড় বলে গণ্য করেছিলেন এবং প্রাক-- 
হেলেনীয় ঈীজয়ান সভাতার সঙ্গে প্রাকৃসবৈদিক দ্রাবিড়ীয় হরগ্পা সডাতার 
এঁতহাসিক সাদশ্য প্রাতিপম করার চেষ্টা করেছিলেন । পক্ষান্তরে ভিম্নমতের 
পাঁশ্ডিতেরাও নিক্কিয় ছিলেন না যাঁরা মনে করতেন যে হরপ্পা সভাতা বোঁদক 
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সভ্যতারই অংশ এবং হর়”্পীয়দের ভাষা ছিল বোঁদক বা বৈদ্ধিক ধরনের ভাষা । 
তাঁদের মতে প্রথমত,মাশাল হর*্পণয়দের যে বৈশিষ্টাগুিকে প্রাকবৈছিক বা 
অবোদক আখ্যা দিয়েছেন, সমস্ত বিষয়গুলিই বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান, কাজেই 
সেগুলিকে অবৈদ্দিক মনে করার কোন কারণ নেই । 'ছিতাীয়ত, প্রত্বতত্বাবদ-রা 
যখন বৈদিক সভ্যতাকে বর্বরসম্ট বলেন এবং হস়্*্পা-উত্তর অপকৃন্ট সংস্কাতি- 
গুলিকে বৈদিক সভ্যতার নিদশ“ন বলে চালাবার চেষ্টা কয়েন, এ থেকে স্পন্টই 
বোঝা যায় যে তাঁরা বৈদিক সাহিতোর সম্যক অনঃশগলন করেননি । তৃতণয়ত, 
বৈদিক সাহত্যের কোন বৈজ্ঞানক কালানণয় না করেই বৈর্ক সভ্যতাকে 
হর*পা-পরবতাঁ আখা দেওয়া এতহাসিক গবেষণার আদশশবরোধী । রেডিও- 
কার্বন পরীক্ষায় হরপ্পার যেমনই হোক একটা কালনিণ'য় হয়েছে, কিম্তু 
বৈদ্দিক সাহিতোর কালানক্রম অনুসরণের ক্ষেতে তাঁদের প্রতিপক্ষ যা অন:সরণ 
করেন সে তো ডীনশ শতকে কৃত ম;কমলারেপ্স নিছকই একটি সাদামাটা 
অনুমান এবং সেই অনুমানও ন্যায়শাস্ সম্মত নয় । উভয় পক্ষের মতামতই 
সংক্ষেপে দেওয়া হল । বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই বে হরপ্পণয়রা কোন: 
ভাষা-পারিবারের অন্তগত 'ছিল তা আজও জানা সম্ভব হয়ন এবং ভাবিষ্যতেও 
হবেনা, যতদিন না পর্যন্ত হরপ্পার 'লিপিসমহের পাঠোম্ধার সম্ভব হচ্ছে ॥ 
হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত কঙ্কালগৃঁলি পরীক্ষা করে তিন ধরনের নৃতাত্বক জন- 
গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া গেছে, যথা মেডিটারেনিয়ান, প্রোটো-অসট্রালয়েড ও 
আম্পো-দিনারিক, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে হরপ্পা সভ্যতা কোন বিশেষ 
নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়, মিশ্র জনসমাজের সৃষ্টি । 

কালনির্ণয় প্রসঙ্গ £ হরপ্পা সভ্যতার কাল 'নিণয়ের বিষয় নিয়েও নানা 
সমস্যা আছে । এক্ষেত্রে প্রত্বতত্বাবদরা মেসোপোটামশয় সাক্ষোর উপরই 
সবাংশে নিরভর করেছেন, কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণাছি 
সংগ্রহের কোন চেথ্টা হয়েছে বলে জানা নেই । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন 
মার্শাল বিশুদ্ধ অনুমানের িতিতে মহেঙজোদরোর আদি পর্যায়ের কালনির্ণস্ 
করেন ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ প্রাণ্টপংবান্ছের মধ্যে । ১৯৩২-এ সি. জে. গ্যাড 
উর-এ প্রাপ্ত হয়*্পীয় ধরনের সধলেন নিরিখে দেখান যে হরপ্পার সঙ্গে বারহ- 
দেশের বাণিজ্য সম্পকের কাল মোটামুটি ২৩৫০ থেকে ১৭৭০ প্রান্টপ্বাদ্দের 
মধ্যেই সীমাবম্ধ ছিল । ইরাকে প্রাপ্ত সীলগুলি হরপ্পার কালনিণ€য়ে 
সহায়তা করে, কেননা এগুলি আকা নৃপতি সাগ'নের সমসাময়িক অর্থাৎ 
প্রষ্টপূর্ব ২৩৫০ অন্দের কাছাকাছি । মেসোপোটামশয় লিখিত উপাদান 
সমূহে উর-্এর তৃতীয় বংশের ( ২১৩০-২০৩০ প্রাঃ পও ) এবং পরব 
লারসা বংশের (২০৩০-১৭৭০ শ্রীঃ প্‌ঃ$) আমলে মেল-হা-র সঙ্গে ওই 

প্রা. ভা... 


৮২ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


অণ্লের বাণিজ্য ছিল বলে উল্লেখ আছে । তবে মেল্‌হা-ই যে হয়*পা তার 
কোন প্রমাণ নেই॥। পিগট (১৯৫০) ও হুইলার (১৯৪৬, ১৯৬০) 
.ইরানীয় এবং মেসোপোটামায় কালানুরূমের ভীত্ততে হরগ্পার মোট সময় 
সীমাকে ২৫০০ থেকে ১৫০০ প্রাণ্টপ্বান্দের মধ্যে গণ্য করেন এবং এই 
সকল দেশের সঙ্গে হরপপার যোগাযোগের কালকে ২৩০০ থেকে ২০০০ গ্রীন" 
পূবা্দের মধ্যে স্থান দেন। অলরাইট ( ১৯৫৫ ) মেসোপোটামীয় সাক্ষ্যের 
[ভিত্তিতেই ১৭৫০ শ্রণস্টপরাধ্বকে হর্পার সমাপ্ত বলে ঘোষণা করেন। 
ফেয়ারসার্ভিদ (১৯৫৬ ) কোয়েটা উপত্যকার নদশনসমূহের রোডও-কাব ন 
পরণক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীণ্টপবেদ্দি ধা করেন । 
১৯৬৪-তে ডি. পি. আগরওয়াল হরস্পা, মহেজোদরো ও আরও কয়েকটি 
হর*্পীয় কেন্দ্রের নিদর্শনের রেডিও-কার্বন পরীক্ষার ভিত্তিতে ২৩০০ থেকে 
১৭৫০ প্রণন্টপবাদ্বের মধ্যে হর্পা সভ্যতাকে নির্দিষ্ট করেছেন । এই তারিখ 
কোট-ডিজি, লোথাল ও কাঁলবঙ্গার হয়প্পীয় পা়গর্ণলর ক্ষেত্রেও খাটে। 
অবক্ষয় ও অবসান £ কিভাবে হরপ্পা সভ্যতা ধংস হয়েছে তার কোন 
স্রনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই । আবহাওয়ার পরিবর্তনঃ বন্যার প্রকোপ, অভ্যন্তরীণ 
গবদোহ বা বৈদেশিক আক্রমণের যে কোন একটি হর”পা সভ্যতার [নাশের 
কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে অথবা নাও পারে । অনেকে মনে করেন যে 
সিদ্ধ, বাল,চিস্তান ও পা্হিত রাজস্থান অঞলের আবহাওয়া ভলনানক রকম 
রুক্ষ হয়ে পড়ায় এবং মরু অঞ্চলের তঙ্জনিত বিস্তীতি ঘটায় ওই সকল অগ্ুল 
ক্রমশঃ মনষাবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠে ॥ কিন্তু রাইকস, ডাইসন এবং 
ফেয়ারসাভি'স আবহতত্ব, উীদ্ভদতব ও প্রাণীতত্বের 1হসাবাঁনকাশ করে জানান 
যে ওই সকল অণুের আবহাওয়ায় এরকম কোন সংষ্টিছাড়া ব্যাপার ঘটোনি। 
অনেকে মনে করেন যে নানা কারণে হরপ্পা সভাতার অর্থনোতক বানয়াদ 
ভেঙে পড়োছল। এস. আর. রাও দোঁথয়েছেন যে রংপনর এবং গুজরাতের 
আরও কয়েকটি কেন্দ্রে হর*পা সভ্যতা অদৃশ্য হয়নি, কিদ্তু অধঃপাঁতিত ও 
»অপকৃণ্ট স্থানীয় সংস্কীঁতিতে রূপাস্তারত হয়েছে । 
অনেকে মনে করেন যে বন্যার প্রকোপে হরস্পার ধংস হয়েছিল। এম, 
আর. সাহানি বুধ-ঠন্কর নামক স্থানে জমাট পাস্তপ এবং লোখালের 1নকটে 
কোলহ নামক স্থানে অনুরূপ পাঁল অবক্ষেপের প্রাত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 
যেগণর সৃষ্টি বন্যার ফলে হয়েছে বলে অন'্সান করা যেতে পারে। 
ম্যাকের মতে বন্যাই প্রধানত ছানহদরো ধ্বংসের কারণ ॥ এস' আর, রাও” 
এর মতে লোথাল, রংপুর, দ্বেশলপার ও ভগতরবেন হরপ্পীয় বসাতিসমহ 
থে বন্যার ফলে ধংস হয়োছল তার প্রনাণ বর্তমান । মহেঙ্োদরো এবং 


হরপ্পা সভ্যতা ৮৩ 


হরপ্পার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। বন্যার স্বপক্ষে এক ধরনের পরোক্ষ 
প্রমাণের উল্লেখ করা হয়। হরস্পা, মহেঞোদরো, রূপর, দেশলপার ও 
ভগতরবে হরপ্পীয়দ্ধের পর অনা কোন জনগোহ্ঠীর আধবসাতর কোন চিহ্ন 
পাওয়াযায় না । খোদ হরগ্পায় এবং রূপর ও বারায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু 
সেক্ষেন্রেও একটা বিরাট সময়ের ব্যবধান আছে । মোটের উপর হরপ্পটয়রা 
€ই সকল বসতি পারত্যাগ কবে যাবার পর দণর্ঘকাল ওই অণ্ুলে লোকবসাতি 
ছিল না। এই ঘটনাটি বাঁহরারুমণের 'বরুদ্ধে এবং প্রাকীতক কারণের 
পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রাইকসের মতে, সাধারণ বন্যা নয়, একটি অসাধারণ 
ভ্‌প্ঠগত পারবত“নজানিত বন্যাই, হরঞ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ । কিদ্তু 
পশেল বলেন যে এরকম বন্যার কোন ভূতাত্বক প্রমাণ নেই । 

কিছুকাল আগে পর্যস্ত মনে করা হত যে আধর্দের আরুমণে হরপ্পা 
সভ্যতার ধংস হয়েছিল । হুরপ্পার 'সিমোত্ এই5 নামক যে কবরখানার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে সেটি অনেক পরের ষুগেব যেখানে হরপ্পীয় নয় এমন 
একটি সংস্কৃতির পাঁরচয় পাওয়া যায় । .৯৪৩ গ্রণষ্টাব্দে গর্ডন চাইল 
এই কবরখানাকে আক্রমণকারশ তথাকথিত আর্ধদেরই হওয়া সম্ভব বলে মনে 
করেন । ১৯৪৬-এর খননকাধ" এই সম্ভাবনাকে আরও সুস্পন্টভাবে প্রকাশ 
করে। বলা হয় যে হর”পা সভ্যতার শেষ পধাঁয়ে নগরের প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 
নূতন করে গড়ে তোলা হয়েছে, নগরবাসীবা যেন কোন বাহরাগতদের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত । ছানহুদরোর ধ্বংসম্তুপ থেকেও একই ইঙ্লিত 
পাওযা যায় বলে মনে করা হয । বলা হয যে সেখানকার সবণনয় স্তরে 
[বিশুদ্ধ হর*পা সংস্কাতির পাঁরচয় রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীষ ও $তীয় স্তরে দুটি 
স্বতন্ত্র ও আগন্তুক সংস্কৃতির নিদর্শন আছে । পাঁবপাধ্বিক আরও কিছু 
পরোক্ষ সাক্ষোর ভিজতে হুইলার ও পিগট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হরপ্পা 
সভ্যতা 'লাপহশীন এক বাহরাগত জাতর আব্রমণো বনষ্ট হন্োছিল যারা 
ভারতীয় ইতিহাসে বৈদ্বিক আধ নামে পরিচিত । হুইলার এ বিষয়ে 
রমাপ্রসা চন্দের লেখা থেকে খাণ্বেদে উচ্গিখি৩ 'কিছু ঘটনার কথা বলেছেন, 
ইন্দ্র কর্তৃক শত্রুদের পুর বা নগব ধহংসের কথা প্রভৃতি । কিন্তু এই মত- 
বাছের পিছনেও ফাঁকি আছেঃ কেননা হরপ্পা নভ্যুতার কেন্দ্রগ্লির ডপর যে 
সব অপকৃষ্ট সংস্কৃতির নিদর্শন মিলেছে--অবশ্া খহু সময়ের বাবধানে-" 
স্গুঁল আধদেরই কি না তার কোন প্রমাণ 'নই । আর্ধদের কোন প্রতাক্ষ 
প্রত্বতাত্বিক 'নিদর্শন ভারতে নেই, এবং সঙাই যার্দ কোন বহিরাগত আর্ধ 
আক্রমণ এদেশে হয়ে থাকে তার সাল তারিখ আমাদের অন্ত্তাও, কেননা আর্ষ 
নংকান্ত আমাদের ধারণাগাঁল বহহলাংশেই অনুমানমূলক ॥ 


হরগ্লা-উত্তর তাত্তরাশ্মীয় সংস্কাতিসযূহ 


গুজরাতে হর*্পা-উত্তর বসাতিসমহের মধ্যে লোথাল, রংপুর, প্রভাস 
পাটন, রোজি, অম:রা, দেশলপার প্রভীতি উৎথনিত ক্ষেব্রসমূহ এতৎলের 
তাম্রাম্মীয় সংগ্কৃতির উপর আলোকপাত করে। এই সকল বসাঁতির কালসীমা 
মোটের উপর ১৮০০ থেকে ১০০০ ঘ্রাণ্টপূবান্দের মধ্যে । এই সকল 
সংস্কৃতির অর্থনৈতিক 'ভীত্ব ছিল কীষকাজ ও পশুপালন, কেননা প্রাপ্ত 
1নদর্শনসমূহের মধ্যে যেমন একদিকে প্রস্তর নির্মিত জাঁতা বা পেষক ধরনের 
সামগ্রী বর্তমান, অপরদিকে তেমনই গৃহপালিত নানা পশুর মাটির মডেল 
এবং পাত্রে উৎকণীর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে । রংপুর থেকে মৃত্তিকা নিমি“ত দুটি 
ঘোড়ার মডেল পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি টাকু ও মাকু উভয়ের 
আস্তত্ব থেকে বয়নশিপ্পের প্রচলন প্রমাণিত হয় । এই সকল সংস্কত থেকে 
নানা ধরনের তামার সামগ্রী ও ব্রোঞ্জ নির্মিত কুঠার ক্ষুর, পিন ও ছুরি 
পাওয়া গেছে । কানেশলয়ান, আগেট, জ্যাসপার, শংখ ও হাতির দাঁতের 
প্তও আবিক্কৃত হয়েছে । প্রস্তর নির্মত আয়ুধের মধ্যে সমান্তরাল 
ধারযস্ত দঘ" ফলার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁচা ইটের তোর আবাসের 
নিদর্শনও বর্তমান । মৃধশিপ্পের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল লাল বর্ণের পান্ন এবং 
কালো-ও-লাল পাত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রথম শ্রেণীর পাশ্রাদির মধ্যে 
বাটি, রিচ ও কলস উল্লেখযোগ্য । এগুলির জমি পাতলা এবং আকারে 
এগুলি ছোট। অলংকরণসমূহ অধাংশ জুড়ে বর্তমান যেগ্ীল গভণর 
কালো রঙে চিন্তিত, বহুক্ষেত্রেই জ্যামিতিক নকশা সহ। কালো-ওনলাল 
পান্লসমূহ মোটামহ্ট চার ধরনের £ গোলাকাতি খুরোধ্ন্ত বাটি, বৈশিষ্টাহীন 
কানা-সহ ; পেটমোটা ধরনের বাটি 1 বাঁকানো কানাযুন্ত পিরিচ এবং কু'জো- 
জাতগয় কলন। এছাড়াও একগ্রেণীর রুক্ষ লাল ও রুক্ষ ধূসর বর্ণের 
মঘপা্ দেখা যায় । রংপুর থেকে প্রাপ্ত কিছ পাল্লের টুকরোয় দাগ দিয়ে 
অলংকরণের কোঁশল লক্ষা করা যায়। 

দক্ষিণ পূর্ব রাজছ্ছানের বানাস উপত্যকায় উদয়পুরের নিকটবত অহর 
( আহড় ) সংস্কৃতি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এথানে ধূলকোট 
নামক ৫০০ 'ি. দীর্ঘ) ২৭৫ মি. বিস্তৃত এবং ১৩ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি 
ঢাব উতখনিত হয়েছে। শ্তরাবন্যাস ও লংগ্কীতি উভয় দিক থেকেই অহম্নে 
ঘটি প্রধান যুগের পরিচয় পাওয়া যায়, উভয় যুগই তিনটি করে উপপধাঁয়ে 
1বভস্ত। এই সংস্কৃতিকে বানাস সংক্কাতও বলা হয় তার কারণ বানাস ও 
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তার উপনদ্ীসমূহের তীরে উদ্য়পুর, চিতোর ও 1ভলওয়ারা জেলায় অনুরূপ 
সংস্কৃতির 'নিদশ'ন পাওয়া গেছে । এই সংস্কাঁতির কালসীমা ২০০০ থেকে 
১০০০ শ্রশষ্টপূবান্দ্ের মধো । শহরে উংখননের ফলে মৃত্তিকা ও প্রস্তর 
নামত আবাসের পাঁরিচয় পাওয়া গেছে । পাথরের 'ভীত্তর উপর কাঁচা বা 
পাকা ইট অথবা মাটির ঘর, কাঠের খখট দিয়ে তোর থাম এবং কড়ি, বাঁশ বা 
কাঠের খাঁচার উপর লম্বা ঘাস বা পাতা দিয়ে ছাওয়া ঢাল চাল, এখানকার 
আবাস ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । একই সংস্কাতর অন্তর্গত 'গিলন্দ এবং অপরাপর 
কেন্দ্রে পাথরের পাঁরবর্তে আগাগোড়া ইটের ব্যবহারই দেখা যায় । গৃহে 
উনান বা চুলার 'নদর্শন পাওয়া যায়,যেগুলির মধ্যে কয়েকটি আকারে বেশ 
বড়, যা বৃহৎ পাঁরবারের আস্তত্ের ইঙ্গিত দেয় । শস্য পেষণের ওাতা এবং 
মাটির তৈরি কড়াই শস্জাত খাদ্য ব্যবহারের হীঙ্গতবাহশ । অহর সংস্কৃতির 
একটি প্রধান বোঁশস্ট্য হল প্রস্তর নামত হাতিয়াধ্ের অনুপস্থিতি এবং 
তান্্রনির্িত হাতিয়ার ও উপকরণের প্রাচুর্য, ধার উৎস আরাবল্পশী পাহাড়ের 
খাঁন অণল। কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে একই সংস্কীতিভুস্ত গিলুদ্দে পাথরের 
ফলা শিপ্পের বশেষ বিকাশ দেখা যায় । গিলুন্দের প্রত্বক্ষেন্রটি বৃহদায়তন । 
এখানকার পাকা ইটের আবাস ও প্রাকারের নিদ্শন হরপ্পণয় পারকষ্পনায় 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । এখানে পোড়ামাটির মার্ত পাওয়া গেছে ও 
এখানকার মৃৎপাব্রের ধরন অহরের অনুরূপ । অহরে সাত ধরনের মৃৎপান্ত 
পাওয়া গেছে, প্রধান ধঘ়্নটি হচ্ছে কালো-ও-লাল, সারদা চিন্রণসহ । পধান 
পানাদির মধ্যে বাটি, খুরোযুস্ত 'পারচ এবং গোলাকৃতি কুম্ভ উল্লেখযোগ্য । 
মৃৎপান্রের জমি পুরু ও পাতলা দুরকমেরই, 'িম্তু তা পেলব । খুরোয্ন্ত 
পিরিচ কিছুটা হরগ্পণয় প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয় । সমকালীন সৌরাম্টু 
ও মালবের সংস্কৃতিসমহের সঙ্গে অহরের যে সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ এই 
কালো-ও-লাল মৃখশিন্প। অপরাপর ধরনের মৃৎপান্ের মধ্যে 'চান্ত কৃষ্ণ, 
ধূসর, লোহত ও বহুবণে'র পান্রাি পরিলক্ষিত হয় । 'গিলুন্দের উপরের 
সংস্তরে নৃতাশশল মানবর্দহে ও চিহ্িত পশুর নকশাসহ ক্রীম রওের যে সকল 
পান্ন পাওয়া গেছে সেগুলির সঙ্গে নভডাটোলির প্রথম ও দ্বিতায় যুগে প্রাপ্ত 
মৃৎপান্রের সাদ্শ্য আছে । | 

চদ্বল, নর্মা ও মধ্যপ্রদেশের অপরাপর নদ্দীবধোৌত এলাকায় তাণ্রাম্মনয় 
সংস্কাতির ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া গেছে । কায়থা, মহেন্বর, নভডাটোলি, 
নাগদা, আভংরা, মানোতি, এরান, আজাদনগর, বেসনগর প্রভাতি স্থানে 
উতখননের ফলে শ্তরাবন্ন্ত নানা পধাঁয় আঁবক্কৃত হয়েছে। এই সকল 
সংস্কীতর মধ্যে কায়থায় গ্রাক্শলৌহ তিনটি বসাঁত আবিষ্কৃত হয়েছে । 


৮৬ প্রাগোতিহাসিক ভারতবষ' 


প্রথমটির কাল ২০১৫ শ্রীন্টপবাঁন্দের কাছাকাছি যেখানে হরগ্পীয় ধরনের 
চান্রত লাল মৎপান্র, সোথী ও কালিবঙ্গার প্রাক:-হরপ্পীয় ধারার সঙ্গে 
সা্শ্যযুন্ত ঈষৎ পতাভ মৃৎপান্ত এবং অমসূণ লাল রঙের ম-ৎপান্ত্ পাওয়া 
গেছে । দ্বিতীয় প্যায়াটকে ১৯৬৫-১৬৭৫ গ্রান্টপ[বান্দের মধ্যে ধরা হয়েছে 
যেখানে অহপ্প ধরনের কালো-ও-লাল মৃৎপান্রের সম্ধান পাওয়া গেছে । তৃতশয় 
পরাঁয়ের কালসীমা ১৬৭৫ থেকে ১৩৮০ শ্রন্টপবান্দের মধ্যে । এই 
পযাঁয়ে মালব ও জোরওয়ে ধরনের মৎপান্রের বিকাশ লক্ষ করা গেছে। 
কায়থার প্রত্ক্ষেত্রটি উজ্জীয়নপর ২৫ 'কি. মি. পূর্বে অবহ্থিত । নভডাটোলিতে 
প্রত্বাম্মীয় থেকে তাম্রাম্মীয় সংস্কৃতিতে উত্তরণের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা 
যায়। শেষোল্ত পবয়িটি চার্ট সংস্তরে বিভভ্ত, কালসীমা মোটামটি ১৬৬০ 





থেকে ১৪৪০ শ্রীণ্টপবাব্দি। প্রথম সংস্তরে গোলাকার ও চতুষ্কোণ চালাঘর 
পাথরের ফলাশিস্প ও তামার হাতিয়ার ও ততসহ, সচরাচর মালব মৃতাশস্প 
নামে পারচিত, বিশেষ লাল রঙের রজত কালো রঙের চিন্রণযুন্ত মৎপা 
পাওয়া গেছে । এই সংস্তরে ব্যাপক কৃষি ও পশহপালনের এীতিহা লক্ষ্য 
কল্পা যায় । দ্বিতীয় সংন্তরে নিরেট খুরোর উপর দাঁড় করানো ছোট ছোট 
পানপান্ত চোখে পড়ে। তৃতীয় সংশ্তরে চক্রানার্মত কালো রঙের সামান্য 
অলংকরণপসহ হালকা লাল রঙের ম.ৎপাল্রের উপচ্ছিতি দেখা যায় । এগুলি 
জোরওয়ে মৎশিস্প 'হসাবে পারিচিত ॥ চতুর সংন্তরে উজ্জ্বল লাল রঙের 
নতন এক ধঙ্লনের মৃধশিস্পের উপচ্ছিতি লক্ষ্য করা বায়। 


হরগ্পা-্উত্তর তাম্রাম্মণয় সংস্কৃতিসমূহ ৮৭ 


কায়থার ছ্বিতাঁয় পায়ে ষে কালো-ও-লাল মংৎপান্রের পারচয় পাওয়া 
যায় তাতে অহরের প্রভাব বতমান। বস্তত মধ্য ভারতের ঘটি প্রত্বক্ষেত 


রর 


শা শি সস ভা 
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স্পিনার ৮ ০০০০ 


আভংরা ও মানোতি অহর থেকে খুধ ঘরে নয়। উভয় স্থানেই নিয়তর 
সংন্তরে এই জাতায় মৎপান্ত বহুজ পরিমাণে পাওয়া গেছে । নভডাটো?লর 


৮৮ প্রাগেতিহাসিক ভারতবর্ষ 


প্রথম সংঙ্ঞরে, নাগা এবং এরানে কালো-ও-্লাল মূংপান্রের কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায় । বেসনগরের 'নিকট রঙ্গাই থেকে তিন ধরনের মুৎপাত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে £ লাল, কালো-ও-লাল এবং ধুূসর-ও-লাল । তবে সবচেস্ে প্রচালিত 
ধরনাট হচ্ছে লাল রঙে রাঁঞ্জত কালো নকশাযুস্ত মৃৎপান্ত। এই ধরনটির 
ব্যাপ্টি মালব অঞ্চলে সর্বাধিক হওয়ার জন্য তা মালব মৃৎশিস্প নামে পরিচিত । 
নভডাটোলির তাম্াম্মীয় বসাঁতিতে এই ধরন'টির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় । 
নাগা এবং এরানেও মালব মৃখাশপ্পের নিদর্শন ভাল রকমই পাওয়া যায়, 
[বিশেষ করে নিম্ন সংস্তরে । কারথা, মানোতি এবং আভাত্ায় এই ধরনটিকে 
পাওয়া যায় অহর সংস্কৃতি প্রভাবিত কালো-ওশ-লাল মৃৎপান্নের নিচের সংস্তরে । 
নভডাটোলির প্রথম দুই সংস্তরে অল্পনংখ্যায় সাদ্দা রঙের কিছ মৃৎপান্রের সম্ধান 
পাওয়া যায়, উপরের দিকে যেগাঁলির আস্তত্ব নেই । কিন্তু অন্য ম:ৎপান্রের 
তুলনায় এগঠীলর আকার বহীবধ। নভডাটো'লির তৃতীয় সংস্তরে জোরওয়ে 
ধরনের মৃৎপান্ন পাওয়া গেছে ষে কথা আগে বলা হয়েছে । এই ধরনটি 
আহমদনগর জেলার জোরওয়ে নামক গ্ছানের নামে পরিচিত । উপার-উন্ত 
ধরনগাঁল ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের তামরাম্মীয় বসতিসমূহে একজাতণয় ধূসর 
মৃৎপান্রের সম্ধান পাওয়া গেছে, বিশেষ করে এরানে । এগ্লর কালসামা 
মোটামুটি ১৭৫০ থেকে ৭০০ ীম্টপ্বান্দের মধ্যে । এগুলি কিন্তু গাঙ্গেয 
অঞ্চলের চিত্রিত ধূসর মৃৎপান্রের চেয়ে ভিন্ন । দক্ষিণ ভারতের নবামমশয় 
অধ্যায়ের পালিশ করা ধূসর মৃংপান্রের সঙ্গেও এগুলির সম্পর্ক নেই । ভিন্দ্ 
জেলা থেকে 'কিছ? পাত্রের ভাঙা টুকল্পো পাওয়া গেছে যেগুলি এরানের এই 
ধুসর মৃৎপাল্রের সঙ্গে স্পাকৃতি । নাগদা থেকে প্রাপ্ত মৃৎপান্রসমূহ গুজগ্লাত 
সৌরাম্ট্র ধারার সঙ্গে, বিশেষ করে রংপুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পধাঁয়ের সঙ্গে 
সাদশ্যযুন্ত। অলংকরণের ক্ষেত্রে এখানকার মৃৎপাত্রে রংপুরের মতই ময়ূর, 
এলায়িত শঙ্গাবশিন্ট গবাদি পশু ও বিন্দু 'দিয়ে চিহিত হরিণের প্রাতিকৃতির 
ব্যবহার দেখা যায় ॥ 
মধ্যপ্রদেশের তাম্রাম্মশয় বসাঁতসমূহের অধিকাংশই মাটির কুটিল, যদিও 
মানোতিতে পাকা ইটের তোর আবাসের পরিচয় পাওয়া যায় । নাগদায় 
কাচা ইটের তোর গৃহাদ্ির অবশেষ দেখা যায়। মানোতিতে কাঁচা ইটের 
তৈরি আয়তাকার ধাপি দেখা যায় যা সম্ভবত চম্বলের বন্যার হাত থেকে 
বসাঁতকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'না্ঘত | এখানে একটি এগারো ফুট প্রশস্ত এবং 
ঘশ থেকে বারো ফুট উচ্চতা সম্পন্ন প্রাতরক্ষা প্রাকারেরও নিদর্শন পাওয়া 
যার । নাগা এবং এরানেও এই রকণ প্রতিরক্ষা প্রাকারের আভাস মেলে 
যাও পঁঞই প্রাতরক্ষা সভবত প্রাকীতক শত্রুর বিরুষ্ধে। মহেন্বর এবং 


হরপ্পাস্উত্তর তাম্রাম্মীয় সংস্কাতিদমূহ ৮৯ 


নভডাটোলির আবাসন ব্যবন্থা অপাঁরকশ্পিত। গৃহগ্‌লি নানা আকারের, 
পরস্পর সংলগ্ন, কাঠের খখটর উপর নিমিতি, দেওয়াল বাঁশের বাখারর দুদিকে 
মাটি লেপে তোর ॥ কতকগ্যাল গোলাকার গৃহ এত ছোট যে সেগুলি সম্ভবত 
শস্যের মরাই হিসাবে ব্যবহৃত হত । ঘরের মাপ সচরাচর ছিল দশ-বাই-আট- 
ফুট, বৃহ্ত্ম আয়তাকার ঘরটির মাপ চল্লিশ-বাই-কুড়ি ফুট । মেঝে তৈরি হত 
কাদার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে । প্রধানত কৃষ্ণমৃত্তিকা বা হলদে পাঁলমাটি এই 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত । এর সঙ্গে চণও মেশানো হত । আভংরা এবং এরানে 
হলদে পাঁলর সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে মেঝে তোর হত। নভডাটোল, এরান ও 
আরও কয়েকাঁট চ্ছানে গৃহের মধো উনান পাওয়া গেছে । আজাদনগরে একটি 
গৃহে একটি শিশু সমাধি আবহ্কৃত হযেছে । নভডাটোলি এবং কায়থা থেকে 
বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে ধান, গম, 
যব, ডাল, তৈলবাঁজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ সকল কেন্দ্েই তাম্ের ব্যবহার 
দেখা যায় ৷ কায়থা থেকে দুটি পুরু তামার কুষঠার ও একটি বাটালি পাওয়া 
গেছে । কুঠারগল ১'৫ সে. মি. পুরু এবং অত্যন্ত সুল্দর আকারে ঢালাই 
করা। তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও পাথরের ফলা শিশ্পের প্রয়োজন 
ফুঁরয়ে যায়ান। অলংকারসমূহের মধ্যে তাম্্রের বলয় 1বশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কায়থার একটি গৃহ থেকেই ২৯টি তাম্রবলয় পাওয়া গেছে । নভডাটো'লিতে 
ও মহেশ্বরে তাম্রবলয়ের পাশাপাশি মাটির বলয়ও লক্ষ্য করা যায় । এরান 
থেকে একটি স্রবর্ণচক্র পাওয়া গেছে, পারমাপ ২৫ সে. মি. ওজন ২০ গ্রাম । 
এটি 'কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত বলা যায় না। এছাড়া মালার জন্য বিভব 
মাপের আধাদামশ পাথরে 'নামত অনেক পশত পাওয়া গেছে ॥ পোড়ামাটির 
বুষম্ুর্ত পাওয়া গেছে কামথা, নভডাটোলিঃ আভ-রা এবং এরান থেকে । 
পোড়ামাটিয় চক্র ও বল 'কছু পাওয়া গেছে যেগ্াল হয়ত বাটখারা 'হসাবে 
ব্যবহৃত হত। জবলপুবের 'নিকটবতশ 'ন্রপুরীতে যে তাম্রাম্ম'য় বসাঁতির 
পরিচয় পাওয়া যায় তা ওই অঞ্চলে লৌহ যুগের লচনার প্র্ববতীঁ, কালপানা 
১৫০০ থেকে ১০৪০ খ্রষ্টপ্‌বান্দের মধ্যে । 

দাক্ষিণাতোোর উত্ল্রা্লের, বিশেষ করে মহারাম্ট্র ও সন্নিহিত এলাকার 
তাম্রাম্মীয় সংস্কৃতিসমহের মধ্যে প্রকাশ ও বহল পশ্চিমে বহমান তাপস নদ 
উপত্যকায় অবাচ্ছিত এবং জোরওয়ে, নেভাসা, দাইমাবাদ, চন্দোলি, সোনেগাঁও 
ইনামগাঁও ও বহুরূপা মহাপ়্াস্ট্রের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবাচ্ছিত । 
এই সংস্কাতগঁলির সঙ্গে সামশপ্োর কারণে মধ্যপ্রদেশের তাম্রাম্মীয় সংস্কাতি- 
গুলির পাশ্য আছে । এই বসতিগ্লি মোটামুটিভাবে গোদাবরণ ও প্রবরা 
নদী এবং তাদের উপন্দী ঘোঘ এবং মহালঃঙ্গির অববাহিকায় অবস্থিত । 


৯১০ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ধ 


মধ্যপ্রদেশের মত এই সকল বসতি কৃ মৃত্তিকা অণ্ণলে অবাচ্ছিত । দ্বাইমাবাদের 
প্রথম পধাঁয়ের প্রস্তর নির্মিত ভুূমিকৃঠার ও ফলাশিল্প, অমসূণ কৃ অথবা 
ধূসরবর্ণের মৃৎপান্র এবং একটি সমাধক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেগন্ল 
কতকটা উচ্চ-নবাণ্মণয় সংস্কৃতির দ্যোতক । দাইমাবাদের 'ছ্িতীয় পধাঁয়ে এবং 
প্রকাশের প্রথম পধাঁয়ের সুচনাপর্বে তামার উপকরণ ও মালব ধরনের 
মৃখপান্রের সাক্ষাৎ মেলে, যেগুলিকে ১৭০০-১৪০০ ঘ্রা্টপ:বাঁষ্দের মধ্যে চ্ছান 
দেওয়া হয় ॥ জোরওয়ে, নেভাসা, চন্দোঁলি ও সোনেগাঁও সংস্কাতিগ্ালর মধ্যে 
সমজাতীয়ত্ব বত্মান এবং এগুলির 'বিকাশকাল ১৩৭৫ থেকে ১০৫০ 
প্রষ্টপবাঁদ্দের মধ্যে । 

এই সকল চ্ছানে কাঠের খখটর কাঠামোর উপর গড়ে তোলা শস্ত 
মেঝেওয়ালা কুঁটিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে । দাইমাবাদ, চন্দোলি ও 
সোনেগাঁও-এ খননকাধ" খুবই সীমাবদ্ধ আকারে হওয়ার দরুন আবাসব্যবস্থার 
বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনামগাঁও-এ আবিক্কৃত আটটি গৃহের 
মধ্যে বৃহত্তম'টি দৈঘে ২০ ফুটের মত প্রচ্ছে ১২ ফুট। নেভাসার বৃহত্ম 
আবাসাঁটর মাপ ৪৫ ১৫ ২০ ফুট, যদিও সাধারণ মাপ ৮ *৭ ফুট । এই সকল 
সংস্কৃতিতে পাথরের ফলাশিশ্পের 'বিশেষ প্রচলন থাকলেও তাম্রীনার্মত নানা 
আকারের হাতয়ারের বিকাশ লক্ষ্যণণয় । চন্দোল থেকে দ্বুটি তামানীম'ত 
বাটালি, একটি কুঠার, একটি ছোরা, তিনটি বস্ডুশি ও এক দণ্ড পাওয়া 
গেছে । নেভাসা থেকে একটি বাটা, একটি 'পাঁরচ, একটি দণ্ড ও একটি 
পান্ত পাওয়া গেছে । জোরওয়ে থেকে ছয়টি কুষার পাওয়া গেছে । প্রস্তর 
নমিত আয়ঃধসম[হের মধ্যে নেহাই, হাতুড়ি, পালিশ করা কুঠার, বাটালি, 
কাটারান এবং বল পাওয়া গেছে বিশেষ করে নেভাসা এবং চন্ফোলি থেকে । 
ফলাশিল্পের মাজিতিতর প্রকাশ হিসাবে প্রধানত কালসেদ্নি পাথর 'নার্ঘত 
কাস্তের উল্লেখ করা চলতে পারে যেগ্ুলিতে কাঠের অথবা হাড়ের হাতল 
লাগানো হত। প্রন্তবনির্মিত নৌকাকীতি পেষকেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। 
দাইমাবাদ থেকে চারটি ব্রোঞ্জনিমিত ম্যর্ত আঁবষ্কৃত হয়েছে যেগদাঁল হল 
হাতি, গণ্ডার, মহিষ এবং মনষ্যচালিত-বৃুষবাহিত রথ । 

নেভাসা, ইনামগাঁও ও চন্দোলিতে তাঁতাঁশস্পের আস্তত্ব দেখা যায় । কাপসি 
ছাড়াও রেশমের বম্ঘ উৎপার্ছত যে হত তারও প্রমাণ আছে । তামা, 
পোড়ামাটি, অগ্ছি এবং হাতির দাঁতের অলংকার এবং আধা দামী পাথরের 
পঠতর পাঁরচয় পাওয়া যায় । নেভাসায় একাঁট মৃত 'শিশহদেহের কণ্ঠে তামার 
পধাতর মালা পাওয়া গেছে । মৃৎপাত্রের ক্ষেতে পরবতন অমসূণ ও ধুসর 
ধরনের পাঁরবর্তে পর্ধকাথত নমালব ও জোরওয়ে 'ধরন, এবং তৎসহ অস্প 
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অল্প পরিমাণে উত্জবল লাল রঙের মৃৎপান্লের বিকাশ দেখা যায় । এতঘগুলের 
সর্বপ্রাচশন মখাশল্প বলতে বোঝায় প্রকাশ ও নেভাসায় প্রাপ্ত পাশ্ডুর ধূসর 
মৎপান। এগুলির মধো বাটি লোটা ও কুম্তধরনের পাত্রই বোশ । প্রকাশ, 
দাইমাবাদ, চন্দোল, সোনেগাঁও এবং ইনামগাঁও-এ মালব মৃংশিস্পের বিকাশ 
দেখা যায় । এগহাল [বিশেষ লাল রঙের অন্তরের উপর কালো রঙের চিন্রণ- 
যুন্ত। জ্যামাতক ও প্রাকীতিক উভয় ধরনের নক-শারই পরিচয় পাওয়া 
যায় । দ্বাইমাবাদ থেকে প্রাপ্ত একটি বৃহৎ পাত্রের উপর দ্বিকে একটি পেশন- 
বহৃল মানুষের 'চিত্ন উৎকণণ হয়েছে যার সামনে রয়েছে দুটি অগ্রসরমান মৃগ 
এবং মধ্যে কয়েকটি ময়ূর । নিয্মাংশে তিনটি দীর্ঘদেহ ও পযন্ত ব্যাণ্রের 
উৎকীর্ণ চিন্র বর্তমান । পরবতর্শ পযাঁয়ে জোরওয়ে ধরনের মৃংশিন্পের 
প্রাধান্য দেখা যায় । এই ধরনের ম:ৎপান্রের অগ্তর হালকা লাল রঙের । 
অলংকরণে কালো রঙের জ্যামিতিক নকশা ছাড়াও কুকুর ও হরিণের ছবি 
উৎকীর্ণ । নেভাসায় জোরওয়ে ধরনের লোটা ও থালার আ'ধিক্য দেখা 
যায় । চন্দোলি, সোনেগাঁও এবং ইনামগাঁও-এর মৎপান্রে আকারগত বৈচিন্ন্য 
লক্ষ্যণীয় ৷ 

নেভাসায় ১৩১টি সমাধি পাওয়া গেছে, ইনামগাঁও-এ ৫০টি, এছাড়া 
বহল, চন্দোলি, দাইমাবাদ ও সোনেগাঁও-এ কিছু সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে । 
অনুমান করা হয় যে শিশুদের মৃতদেহ গৃহাভ্য্তরে সমাধিস্থ করা হত। 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাংস শুকিয়ে ঝরে যাবার পর পান্রসমাধি দেওয়া হত। 
নেভাসায় ১২১টি, চন্দোলতে ২৩টি, সোনেগাঁও-এ ৪টি, দাইমাবাছে ৩টি 
এবং ইনামগাঁও-এ ৫০টি শিশুর মৃতদেহ শিশুমত্যর ব্যাপকতা প্রমাণ করে। 
সাবালকদের ক্ষেত্রে প্রথমে বাইরের বিবরে এবং পরে ঘরের মধ্যে মেঝের 'নিচে 
সমাধপ্রদ্ধানের রীতি ছিল। কঙ্কালগুলিকে প্রলম্বিত সমাধি দেওয়া হত, 
তবে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের নজীর পাওয়া গেছে । সমাধিতে দেহাবশেষের 
সঙ্গে পাত্রা রাখা হত। শিশুদের গলায় তাম্র বা পাথরের পণত পরিয়ে 
দেওয়া হত যার প্রমাণ পাওয়া যায় নেভালা ও চদ্দোলি থেকে । এই সকল 
রতি থেকে মৃত্যু ও পল্ললোক সম্পর্কে কিছ; চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া 
যায়। মহারাষ্ট্রের এইসব তাণ্রাম্সণয় কেন্দ্র মানৃষদের ধম্চিভ্তা সম্পকে 
কিছ; কিছু সংবাদ পাওয়া যায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির কিছ মার্ত থেকে। 
নেভাসায় কিছু? পোড়ামাটির নারীমনূর্তি পাওয়া গেছে, ছোট মাথা কিম্তু 
সু্পন্ট মুখাঁবহশন, ক্ষুদ্র বক্ষ ও বৈশিষ্টযহশীন নিয়দেশসহ, কিন্তু এগ্লিকে 
ঠিক মাতৃকামূতি" বলা চলে না। “কিন্তু ইনামগ্াঁও থেকে প্রাপ্ত এমন কিছ: 
পোড়ামাটির মূর্ত আছে যেগুলি সুস্পষ্টভাবে মাতৃকামতির দ্যোতক। 
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বিহারের চিরান্দ, শোনপুর, বৈশালণ, মানের ও উাঁরউপ এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের পাণ্ডুরাজার 'টিবি, মাহষাদ্ল, নানুর, হারাইপুর ও গুঁসিপযর থেকে 
পূ্‌বঞচিলের তাম্রাম্মীয় সংস্কাতসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল 
সংস্কীতির আবাসব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। শোনপনর, 
চিরাম্দ্ এবং পাশ্ছুরাজার টিবি থেকে ঘরের মেঝের পরিচয় পাওয়া গেছে। 
এই মেঝে কাঁকর ও পাঁলমাট 'দিয়ে তোর । শোনপর ও পাশ্ডুরাজার টিবির 
মেঝেতে চুণের প্রয়োগ দেখা যায় । অনুমান করতে অন্সবিধা নেই যে 
বাঁশের কাঠামোর উপর মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করা হত এবং খড়জাতীয় 
সামগ্রী দিয়ে ছাদ তোর করা হত। পাণ্ডুরাজার 'ঢিব ও চিরান্দে উনান 
পাওয়া গেছে যা থেকে রান্নাঘরের আস্তত্ব প্রমাণিত হয় । এতদণলের প্রধান 
মৃংশিস্পের ধারাটি হচ্ছে কালো-৩-লাল মৃৎপান্র। চিরান্দে প্রাপ্ত এই কল 
মৃৎপাপ্রের কাল মোটামুটি ১৭০০ খ্রীন্টপূবাঁন্দের কাছাকাছি । শোনপুর, 
বৈশালাী, মানের ও আ্তিচোকে এই জাতীয় মৎপাত্র পাওয়া গেছে । দীর্ঘ 
গ্রশব কলস, পানপান্র, বাটি, রিচ প্রভীতি নানা আকারের সামগ্রী নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে । িরাম্দ এবং উীরউপে কিছ চিত্রিত ধূসর মৃৎপান্র 
পাওয়া গেছে । বঙ্গদেশে তিন ধরনের মৃৎপান্ত্রের উপগ্ছিত লক্ষ্য করা যায়, 
কালো-ও-লাল, উত্জঙ্ল লাল এবং চকোলেট রঙের অন্তরের উপর সাদা, ক্লীম, 
হলদে অথবা কালো রঙের চিন্রণসহ ॥ মানুষ বা পশুর ছবির অনুপস্থিতি 
চোখে পড়ে, তবে জ্যামাতিক নকশা বিদ্যমান । বধণনান জেলার পাশ্ডুয়াজার 
টিবিতে প্রস্তর থেকে লৌহ পর্ধস্ত সাংস্কাতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা 
যায় । এখানকার তাঘ্রাম্মীয় উপকরণসমূহের মধো পাথরের ফলা ও 
ভুমিকুঠার, তাম্রনির্মিত কিছ হাতিয়ার এবং লাল ও কালো-ও-লাল ম:ৎপান্ 
উল্লেখযোগ্য । মহিষারদল থেকে তাম্রানার্মত কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে । এ 
ছাড়া নানা ক্ষেত্র থেকে আন্ছিনর্মিত আয়ৃধ পাওয়া গেছে । প্রস্তর নাত 
আয়ুধের মধ্যে ফলা ও শল্যোপ্র বিকাশ দেখা যায় বিশেষ করে শোনপঃর, 
চিরাম্দ ও পাশ্ডুরাজার 'ঢিবিতে । পোড়ামাটির মর্তিসমৃহকে ছু ভাগে ভাগ 
করা যায়, মানব ও পশহ়। নত্যভঙ্গীতে রত একটি পুর্ষম্ার্তির অংশ 
পাণ্ডুরাজার 'ঢাঁব থেকে পাওয়া গেছে । উঁরউপ থেকে উন্নত বক্ষঘূন্ত একাঁট 
নারীমার্তি পাওয়া গেছে । অলংকারে বাবহাত হবার মত আধাদামশ পাথরের 
পাত সর্বঘই পাওয়া গেছে । তামানর্মিত বলয় পাওয়া গেছে উারউপ ও 
পাপ্ডুরাজার ঢাবতে এবং আস্মানাম'ত বলয় পাওয়া গেছে মাহষাদল থেকে। 
শেষোন্ত স্থান থেকে একটি আগ্ছি নির্মিত চিরুণখও পাওয়া গেছে । মৃতদেহ 
সংকারের কিছু কিছ প্রথার নিদশনও এতদগ্ুল থেকে পাওয়া বায়। 


হরপ্পা-্উততর তাম্রাম্মীয় নংশ্কৃতিসমূহ ৯৩ 


শোনপুরে কিছু দ্বাহ-্উত্তর বিবরসমাধি এবং আঁচ্ছি সমাকীর্ণ বৃহৎ পান্নাধার 
আবিষ্কৃত হয়েছে । পাশ্ডুরাজার 'টিবিতে প্রলম্বিত সমাধির আস্তত্ব আবিষ্কৃত 
হয়েছে । তাছাড়া সেখানে অন্য ধরনের সমাধিপ্রদানের রীতির 'নিদর্শনও 
পাওয়া গেছে । 

গঙ্গাবম্না দোয়াব অঞ্চলের তাম্রসণ্য় কেন্দ্ুগ্ুলি এই অঞ্চলের তাম্রাম্মীয় 
সংস্কতির উপর বিশেষ আলোকপাত করে । এই অগ্ুলের উৎখানত প্রধান 
কেন্দুগুলি হচ্ছে বাহাদ্বরাবাদ, রাজপুর-পরশহ বিসাউি, ফতেগড়, মরা, 
সার্থডিলি, দেওলি, সেওরাজপুর, কোশাম, পোশ্ডি, বযপগাঁও, অদ্বাখোড়, 
অন্রাজিথেরা, আলমগিরপুর, নোহ্‌ও হস্তিনাপনুর প্রভৃতি । এই সকল তাম্্- 
সঞ্চয় কেন্দ্রের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের মৃংশিশ্পের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়, 
যা গোরকবণের মৃংপান্ন নামে পারচিত । গঙ্গাঘমুনা দোয়াব অণ্ুলে বন্যার 
ফলে প্রাচীন বসাতিগুলি সম্ভবত ল:প্ত হয়ে যায় । পরবতরঁকালে এতগুলে 
কালো-ও-লাল মৎপান্ত সংগ্কাতির এবং 'চান্রত-ধ্সর-মৃৎপান্র সংস্কৃতির 
মানুষেরা ববতি করে। গৈরিকবর্ণের মৃৎপান্রশিশ্প আসলে কিন্তু লাল 
রঙ্রই ছিল । দীর্ঘকাল আদ্রুভুমিতে চাপা থাকার দরুন মূল বর্ণাট 
ক্ষরপ্রাপ্ত হয়ে গোরকে রূপাস্তারত হয়েছে । এই মৃৎ্শিষ্পটিকে প্রথম সনান্ত 
করেন বি. বি. লাল বদায়ন জেলার 'বিসাউাীল এবং বিজনোর জেলার 
বাজপুরের তাম্রসণ্য় কেন্দ্রে উৎখননের কালে । সে যাই হোক এই ম-ৎপান্র- 
শিল্পের ক্ষেত্র আতি ব্যাপক । সাহারানপুর জেলার অন্বাথেড়ি ও বরগাঁও, 
এটাহ জেলার অন্লার্জিথেরা, আঁহচ্ছন্রা, ভরতপুরের িিকটবতশ নোহ্‌ সর্বন্ই 
এই মৃৎপান্রের অবচ্থিতি লক্ষ্য করা যায় । এই জাতাঁয় মৃৎপা্ হাস্তিনাপুরে 
আদি-লোহযৃগ ভ্তপ্নের নিচেও পাওয়া গেছে । মোটামুটিভাবে বলা যায় ষে 
এই মৃৎপালশিশ্পের এলাকা উত্তপ্ন থেকে দাক্ষণে বাহাদরাবাদ থেকে নোহ্‌ 
পর্যস্ত প্রায় ৩০০ কি, 'মি' এবং পূর্ব থেকে পাঁশ্চমে জলম্ধরের 'নিকটবতর্ণ 
কাটপালোন থেকে অহিচ্ছতর পর্ধস্ত 9৫০ কি, মি. বিস্তৃত ছিল। যদিও 
তান্্রসগ্চয় কেন্দ্রগুলির সঙ্গে এই 'বিশেষ ধরনের মৎপাল্লশিল্পের সংযোগকে 
উপেক্ষা করা যায়না, তথাপি একথাও বলা যায়না যে ওই মৃৎপান্রশিশ্পের 
মানুষেরাই এইসকল তাম্রসণ্য় কেন্দ্রের ত্রস্টা। কেননা 'বসাউলি এবং 
রাজপুর-পরশর তাম্রসণয় ক্ষেন্রসমূহে গৈরিক বর্ণের মুৎপান্রের সঙ্গে কোন 
তান্রসামগ্রণ পাওয়া যায়নি ॥ বাহাদরাবাদেও গৈরিক মৃৎপাঘ্রের সঙ্গে তাম্র- 
সামগ্রীর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রাতিপার্দন করা বায়ান। পক্ষান্তরে রুল্নাকর নিকট 
নরাসপুরে, বরগাঁও-ঞ ও আরও কয়েকটি চ্ছানে উভয়ের সংযোগ দেখা যায় । 
এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে অস্থবিধাজনক তা হচ্ছে এই যে এই সকল তাম্রসণ্য় 


১৪ প্রাগেোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


কোন শ্রাবন্যন্ত পধাঁয়ে পাওয়া যায়ীন এবং এগুলির গঙ্গে অন্যান্য কোন 
প্রত্বসামগ্রীর বিশেষ সহযোগ নেই । গঙ্গামূনা দোয়াব ছাড়াও বিহার, 
উঁড়ষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজদ্ছানে তাণ্রসণ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছে । মধ্যপ্রদেশের 
বালাঘাট জেলার অন্তর্গত গছঙ্গেরিয়ার বিখ্যাত তাগ্রসণয়ের কথা পর্বে 
বলা হয়েছে। প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে অন্যন তিন ধরনের কুঠার, 
বশ ও বাঁকা বশাঁফলক, শংঙ্গল তরবারি ও কিছ মূর্তি উল্লেখযোগ্য | 
উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় দোয়াব অণ্লের সামগ্রীসমূহকে মোটামুটি 'তিনভাগে 
ভাগ করা যায় ষথা--বরশাঁ, মর্ত ও শুঙ্গল তরবারি । উত্তর-পশ্চিম অণলেও 
[ছু কিছ? তাগ্রসগ্যয় কেন্দ্র বর্তমান যেগুলির কথা এদেশে প্রাগোতহাসিক 
প্রত্বতত্বচচাঁর পটভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্বেহি বলা হয়েছে । 
হাইনে গেলডাণণ এবং আরও অনেকে এই তাম্রস্য় কেন্দ্র মানুষদের সঙ্গে 
আর্ধদের সনান্ত করতে চেয়েছেন, যে প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব । 
স্টুয়ার্ট 'পিগটের মতে তাগ্রসণয় কেন্দ্রসমূহ আসলে হরপ্পায় উদ্বাস্তুদের 
সৃন্টি। তিনি বলেন ষে গাঙ্গেয় উপত্যকায় হরপ্পীয়দের অধঃপাঁতত বংশ- 
ধরেরা নিম্নমানের যে সংস্কৃতিসমূহের পত্তন করেছিল এই সকল তান্রসগয় 
কেন্দু এবং সধশ্পন্ট গোরক মৃংশিস্পের সঙ্গে সেগীলর সম্পর্ক ছিল । গোঁরক 
মৃৎশিল্প ছাড়াও গাঙ্গেয় দোয়াব অণলে কালো-ও-লাল মৎশিল্পের পরিচয় 
পাওয়া যায় । বিশেষ করে ভরতপরের অন্তর্গত নোহ ও তৎসহ অব্রাঞজিখেরা 
ও আলমাগিরপুরে । এছাড়া এই মৃশিশ্পের উপচ্ছিতি কোশাম্বী, শ্রাবস্তশ, 
প্রহলা্পুর, রাজঘাট, মাসাওন, সোহাগদরা প্রভাতি চ্ছানে লক্ষ্য করা যায় ॥ 
এই মৃৎশিস্পের উপর অহর সংস্কাতির প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ মনে 
করেন। নোহ: ও অন্রাঞ্খেরায় এই ধয়নের মৎপানের কিছুটা স্বাতল্ল্য 


লক্ষ্য করা বায়। 


লৌহযুগের হৃত্রপাত ২ সংপ্লি্ সমাধি ও মৃৎশিল্প 


আনমানিক ১১০০ গ্রাত্টপ্‌বন্ৰের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবষে 
লোহার প্রচলন শুরু হয় । দক্ষিণ ও মধ্য বালুচিস্তানের কয়েকটি সমাধি- 
ক্ষেত্রে একটি সমজাতশয় সংস্কাতির পরিচয় পাওয়া যায় যার শ্রষ্টারা একটি 
বিশেষ ধরনের মৃংশিপ্প ও তৎসহ লোৌহ এবং অশ্বের বাবহারে অভ্যন্ত ছিল । 
এই সংস্কৃতিসমূহ ১১০০ থেকে ৭৫০ প্রীন্টপান্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল । 
এগুলির বিন্যাস 'নি*্নরূপ £ উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব উপত্যকায় মুঘল 
ঘুণ্ডাই ও চেপারকাই পর্ব তাঞ্চল এবং লোরালাই উপত্যকায় টোর-ধেরাই ও 
স্থরজাঙ্গাল ; মধা বালচিস্তানে কোয়েটা উপত্যকায় কোয়েটা দশ নম্বর কেন্দ্র 
ও নাল; দক্ষিণ বালুচিস্তানের উচ্চভুমিতে জ্বায়ক, শাহদিনজাই, ওয়াহির, 
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লিন্ট সম্গাধি : ব্রক্ষগিরি 


মাদেনা, ডাম্ব ও কুল্লি; মাকরান উপকুলে জিওয়ানরি, টেক*ডাপ, গতি, 
জা্গয়াল, ভাম্বা-কোহ ও নাসিরাবাদ ; লাস-বেলা সমভুমিতে কানার ও 
গিয়ান-গোথ ৷ এতদগুলে প্রাপ্ত লমাধিগ্লি শিলাপ্তুপ দ্বারা আবতে। 
লোহার উপকরণ ছাড়া এই সকল সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত দ্রবাসামগ্রী নানাজাতীয় 
এবং বহুমুখী হবার দরুন ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন অগ্চলের সঙ্গে 
সেগুলিকে সম্পর্কিত করার একটা প্রবণতা প্রত্বতত্ববিঘদের মধ্যে দেখা যায় । 
সোয়াট নদীর উপতাকায় তিমরগড়, বালাঘাট, থানা, বুংকারা, কাতেলাই, 
লোননেবানর প্রভৃতি শ্থানে যে সমাধিক্ষে্রগদীল আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে 





প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


তামাম্মীয় ও লোৌহষুগণয় উভয় পরাঁয়েরই পাঁরচয় পাওয়া যায়। 


৭৬ 


তাম্রাম্মীয় 


পধাঁ়টি দুটি উপপবাঁয়ে 'বিভন্ত যেগাঁলর কালানদূক্রম যথাক্রমে ১৬০০ থেকে 
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নট 


১৩০০ এবং ১২০০ থেকে ১৯০০০ 


এই পায়ে পূর্ণ সমাধি 


এবং দ্বাহ-পরবণ অবশেষসমহের পান্তসমাধির অন্তত লক্ষ্য করা যায়। 


লৌহষূগের সুপাত £ সংশ্গিষ্ট সমাধি ও মৃংশিস্প ১৭ 


প্রদত্ত উপকরণসমূহের মধো তাগ্রানর্মিত সামগ্রী বতমান । লোহযুগণর 
পযাঁয়টি ৯০০ থেকে ৬০০ প্রণণ্টপুবস্ৰি পষন্ত বিস্তৃত । এই পধাঁয়ে দ্বাহ- 
পরবতর্ণ এবং পাঁরত্যাগ-পরবতশী দেহাবশেষের সমাধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ॥ 
প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে পোহের উপকরণ বর্তমান । তাছাড়া রান্নার 
উপযোগী মৎপান্র, খুরোশ্যুক্ত বাটি, গেলাস ধরনের পানপা্ খাদাগ্রহণের 
উপযোগী থালা এবং ছোট ছোট ভিন্ন মাপের পান প্রভীতির আস্তত্ব লক্ষ্য 
করা যায । এই পধাঁয়ের মানুষদের বোদক আবধদের সঙ্গে সনান্ত করার 
চেষ্টা হযেছে, যাও তা প্রমাণসিদ্ধ হয়ানি । 

উত্তর ভারতের প্রাচীন লোহ ব্যবহারকারীদের পসংস্কাতির সঙ্গে একটি 
বিশেষ ম-ংশিশ্পেব ধাবা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার নামকরণ করা হয়েছে 
চিনিত-ধৃসব-মৃৎপান্র-সংস্কাঁত_ বা প্রেপ্টেড-গ্রে-ওয়্যার-কালচার, সংক্ষেপে 
পি. জি. ডর্িউ। এই বিশেষ সৃৎপাত্ত সংস্কৃতি পাঞ্জাব থেকে একদিকে 
উত্তর রাঙ্গস্থান ও অপবা্কে গঙ্গাযমনা দোয়াব অণ্ুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ॥ 
পাঞ্জাবে ব্পরে এই মৃৎশিল্পের পারিচয় পাওয়া গেছে হরপ্পনয় ও এও 
হাসিক পধাঁষের মাঝামাঝি স্তর থেকে । দোয়াব অঞ্চলে পানিপত, সোনপত, 
বাগপত, ইন্দ্রপ্রচ্থছৎ আলমগিরপৃর,। মথুবা, বৈরাট, নোহ্‌, অন্রাঞ্জখেরা, 
অহিচ্জনা, হস্তনাপুব প্রভৃতি স্থানে লৌহযূগের সঙ্গে সম্পকিতি চিত্রিত-ধসর- 
মৎপান্র-সংস্কার পরিচয় পাওগ়া গেছে, যেগুলির কাল মোটামুটি ১১০০ 
থেকে ৪৫০ প্রষ্টপবাদ্দের মধো । সবচেয়ে গুব্ত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অন্রাজিখেবা, 
যেখানে ৬ৎখনিত সকল স্তর থেকেই লৌহের সামগ্রী পাওয়া গেছে যেগন”- 
কৃঠাব, ছোধা, খুরপি, বাণফলক, বর্শফিলক, বণ্ড়শি ইত্যাদ । অন্রাজখেরার 
কাল ১০২৫ প্রণপ্টপুবধ্দি, যার থাক ১১০ বছর কম-বেশি হতে পারে । 
অনূব্প সামগ্রীসমহ 'চিন্রত্ধসর-মুৎপান্রের সঙ্গে নোহ্‌ নামক দ্থানে 
থননকারের ফলে পাওয়া গেছে ॥। আঁহচ্ছন্রা, হাস্তনাপদূর ও অন্যান্য ক্ষেত্রের 
সম্পকেও একই কথা খাটে । 

গাঙ্গেয় পূর্বত্বোরাংশে লোহয্‌গের বসতিগুলির সঙ্গে আর একটি নূতন 
ধরনের মৃতীশপ্পের সংযোগ ঘটোছিল যার নামকরণ করা হয়েছে উত্তরের- 
কৃষ্মসৃ্ণ-মৃৎপাত্র-সংস্কৃতি বা নর্ধান-র্যাক-পলিশভ-ওয়্যার, সংক্ষেপে 
'এন.বি.পি। এইগৃলির পারচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে রাজঘাট ( কাশী ) 
সোনপুর, চিরাম্্, প্রহলাদপুর, কৌশাদ্বী প্রভাতি অঞ্চল থেকে । এন.ব 'প-র 
(বিকাশকাল ৫০০ প্রাষ্টপবাঁন্দের পর থেকে । উত্তর প্রদেশের শ্রাবন্তী (সাহেট- 
মাহেট ), বিহারের বল্মার ও পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল ও বর্ধমান ( পাশ্ডুরাজার 
ডাব) থেকেও লোৌহষ্গের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । গুজরাতে 

প্রা. ভা.-৭ 
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সোমনাথের তৃতীয় পের "দ্বিতীয় পধাঁয়ে এন-বি"পির আস্তত্ব লক্ষ্য করা যায়» 
যদিও প্রথম পধাঁয়ে লৌহের উপকরণের সঙ্গে লাল-ও-কালো মৃৎপান্রের পরিচয় 


দক্ষিণ ভারতের হলোহয্গীত়্ 


হেকক্স ও সহাধি এলাকা 





হ্পাত্রসহ 
ও উৎ্খনিত সমাধি এলাকা 
& বদতি এবং সমাধি ক্ষেত 


২ অহাম্থীয় ক্ষেত্র 


পাওয়া যায় ॥ একথা গৃজরাতের উপকূল অঞ্চলে ব্রোচ ও নাগল এবং নর্মদা 
মোহানায় অবশ্থিত নাগারার ক্ষেত্রেও খাটে । কালো-ও-লাল নখপান্রের 






লৌহযুগের সূত্রপাত $ সংগ্লিষ্ট সমাধি ও মংশিল্প ৯৯ 


সঙ্গে লৌহের উপকরণ আবিত্কৃত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের এরান ও নাগদ্ায় এবং 
মহারাষ্ট্রের প্রকাশ ও বহলে। নাগদ্ধার দ্বিতীয় পর্ব ( ৭৫০-৪০০ 
ধীন্টপ্‌বধ্বি ) পববতর তাণ্রা*্মীয় পরের অনূবর্তন ॥ এই পর্ব থেকে 
&৯টি লোঁহ নিত সামগ্রণ আবিদ্কৃত হয়েছে । প্রকাশ ও বহলে 
এন. 'বি. 'পি স্তরের 'নিচ্নদেশ থেকে কালো-ও-লাল মৃৎপান্রের সঙ্গে লোহের 
উপকরণ পাওয়া গেছে । এই রকম সাহচর্য মহেম্ধর, 'ভ্রিপুরী, রঞ্জালা, 
নৈভাসা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় ॥। কৌশাদ্বীতে লোহার উপকরণের সঙ্গে 
যুগপৎ কালো-ওস্লাল এবং 'চাত্৩-ধ্‌সর-মংৎপান্রেন সমন্বর দেখা যায়। 

উপদ্বীপনয় ভারতে লৌহের সঙ্গে ম্বেতণর্ণে চিত্রিত কালে ।-ও-লাল অথবা 
শুধু লাল মৃৎ্পাত্র আবদ্কৃত হয়ছে, যা অন্ধ-দতশল্প খানে পরিচিত । 
দাক্ষণ-পূুরব ও দশ্ষিণ ভারত শিশুপালগ়। ধরনিকোটা, হালুর, 
আবিকামেদ, আলাগোরাই ও তংসহ মহামলীন (নগলাথিক) সমাধি 
ক্ষেত্রগুলিতে লোহযাগের অনেক শিৰশন আবিগ্কুত হসে এই মহাম্মীয় 
বা মেগ্রাপািথক সন।ধিগ লি ভারত ষেঝ পোহণখগের উপর বিশেষ 
আলোকপাত ববে । এই ক্ক্দ্েগণপর প্রধান বেশিষ্ট এই যে এগুলি বসাতি 
এলাকার বাইরে অবস্থিত । সমাধিগূলি দণ্ডাযমান, আধকাংশ ক্ষেত্রে প্রত 
আকারসহ, বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অথবা খণ্ড প্রস্তবের স্তশ পা প্রাকার বা সীমার 
হারা চিছ্ত॥। সমাধিগুলি নানা ধরনের, বৃহৎ অথবা ক্ষদুদ্র পান্রাধারে, 
বিবরে, অথবা চৌবাচ্ছার মত চতুত্কোণ ক্ষেত্রে (ইংরাজীতে বলে 'সিস্ট- 
বেরিয়াল, যেখানে চারটি বড় বড় পাথরের ল্যাব বা ফলক এমনভাবে জোড়া 
হয় যাতে পাথরের বাহুগুলি কিছুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং 
চতুছ্কোণ ক্ষেত্রটি ভিতরের 'দিক থেকে উদ্ভূত হয় ; ক্ষেত্রাট খন্ডপাথরের স্তুপ 
বাদেওয়াল দ্বিয় ঘেরা থাকে ) অথবা পব্তছন্রের নিচে প্রদত্ত । যে সকল 
লোহার হাতিয়ার ও উপকরণ এই জাতীয় সমাধি থেকে পাওয়া গেছে 
সেগ.লির গঠনের ক্ষেত্রে এঁক্য পারিপক্ষিত হয় । সম্ভবত এই সকল উপকরণের 
পৃথক উৎপাদনকেন্দ্রু ছিল যেখান থেকে সাধিত অর্পণ করার উদ্দেশ্যে 
সামগ্রীগলিকে রপ্তানী করা হত। 

লৌহের উপক্রণসমূদ্ধ মহাম্মাঁয় সমাধির ব্যাপ্তি বিশেষ করে উপদ্বীপাীয় 
ভারতে লক্ষ্য করা গেলেও অন্যত্র তা 'বরল নয়। কাম্মীরের বুজাঁহোমে, 
লদাকের লে অণ্ুলে, উত্তর পশ্চিম সণমান্ত প্রদেশের আসোটায়, িম্ধুর 
করাচাঁতে ও উত্তর ভারতের নানাগ্ছানে একক প্রস্তর নির্মিত দ"ডায়মান 
মেনণহর এবং বড় পাথর বা ছোট পাথরের স্তুপ দ্বারা চিহ্ছত সমাধিস্মারক- 
সমূহ মহাম্মীয় সম্পকের ইঙ্গিত দেয় । উত্তর প্রদেশের বারানসী জেলার 


১০০ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


অন্তর্গত কাকোরিয়া, মীজরপুর জেলার বানিমালয়া বহেরা, চুনারের ঝূরগি 
নদী অণ্ুল, এলাহাবাদ জেলার কোটিয়া, আগ্রা জেলার খেরা ও সতমাস, 
জয়পুর-আগ্রা রাস্তার উপর দৌসা, গুজরাতের আমরেলি প্রভৃতি চ্থানে 
মহাশ্মীয় লক্ষণযনূন্ত সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে । বালিস্তানের সমাধিক্ষেত্রগূলির 
কথা প্‌বেই উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে প্রদত্ত সামগ্রণর মধ্যে লোহার 
উপকরণ, বিশেষ করে বাণফলক পাওয়া গেছে । বারানসী এবং এলাহাবাদ 
জেলায় অবচ্ছিত হা'তিনিয়া পাহাড় এবং কোটিয়া থেকে লোহার উপকরণের 
সঙ্গে ক্ষুদ্রাম পাওয়া গেছে, যা তাম্রাম্মণয় যুগ থেকে লৌহষুগে উত্তরণের 
ই্গিতবাহশী। কোটিয়া থেকে প্রাপ্ত লোহ সামগ্রী সমূহের মধো বশাফলক, 
কাস্তে, বাণফলক ও কুঠার উল্লেখযোগ্য । এগুলির সঙ্গে কালো-ও-লাল 
মৃৎপান্্ও পাওয়া গেছে । কেউ কেউ মনে করেন ষে লৌহের এতহ্যবাহণ 
মহাম্মীয় সমাধি সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর ভারতে আসে এবং সেখান 
থেকে দক্ষিণে গিয়ে পূ্ণতা প্রাপ্ত হয় । কতদ্দর যথার্থ বলা কঠিন। 
মহাম্মীয় সমাধির ব্যাপকতর 'নর্ঘশন পাওয়া যায় উপদ্থীপাীয় ভারতে । 
এখানকার মহাম্মণয় সমাধগুলির মধো আশ্চর্য সমজাতায়তা বতমান, বিশেষ 
করে সমাধিতে প্রদজ দুপ্যসামগ্রশর ক্ষেত্রে, যেগিলির মধো আছে লোহার 
উপকরণ, কালো-গু-লাল মৎপান্র, পাথর ও পোড়ামাটির সামগ্রী এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে লোনা, রূপা বা বোঞ্জের উপকরণ । দক্ষিণের প্রধান প্রধান 
মহাম্মীয় কেন্দ্র কণাঁটিকে রক্ষাগার, জদ্গগণহল্লি, মাস্ক, হালিঙ্গলি, টেরডাল 
হুনর এবং হাল্লুর ; তামিলনাড়ুতে সানু, কুল্নান্র, অমথমঙ্গলম এবং 
পইয়মপল্লি ; অন্প্রগ্রদেশে এজ্লে*্বরম» নাগাজঠানকোণ্ডা এবং কেশরপল্লে ; 
গহারান্ট্রে জনাপানি ও খাপা; এবং মধ্যপ্রদেশে ধানোরা । এছাড়া 
কর্ণাটকের বেলারি জেলার সঙ্গনকল্লু এবং মহীশুর জেলার (টি. নরাসপূর 
এবং অন্ধের আদিলাবাদ জেলার পোছামপা্থ উল্লেখযোগ্য । এই সকল 
স্থানের সমাধি 'পির্ট বা বিবর এবং পিস্ট বা চৌবাচ্ছাধমর্। মেন:হির জাতীয় 
মহাম্ম। অথাৎ সমাধিতে প্রদত্ত দণ্ডায়মান প্রস্তর খস্ড (কিছ মেনাহরের 
তলায় অবশ্য দেহাবশেষ থাকে না ), এক থেকে চার মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট, 
পাওয়া গেছে পিকালহাল ও মাস্কতে, কেরলের অন্তগণ্ত দেবীকুলমে, মধা- 
প্রদেশের ধানোরায় এবং আরও কয়েকটি স্থানে । তামিলনাড়র 
চঙ্গলেপুট জেলার অমৃথমঙ্গলমের একটি ক্ষেম্তে বৃহত প্রস্তরথন্ডের ছ্বারা 'চিচ্ছিত 
২৫০ (টিরও বোশি পান্রসমাধি পাওয়া গেছে। প্রদত্ত সামগ্রীসমহের মধ্যে 
লোহার উপকরণ এবং কালো-ও-লাল মৃৎপান্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তরুনেলভোলি জেলার আদিত্যনাজ্লুর়ের সমাধিক্ষেত্রেটি বিরাট, ১৯৪ একর 


লোহয্‌গের সত্রপাত £ সংশ্লিষ্ট সমাধি ও মৃংশিষ্প ১০১ 


জায়গা নিয়ে। এখানকার পারসমাধিগুলির সঙ্গে প্রদত্ত দ্ুবা লামগ্রীর সংখা 
৮০০০-এরও বেশি । লোহার হাতিয়ার ও উপকরণসমূহের মধ্যে ভ্রিশ্‌ল, 
হান্সুল, বশাঁফলক, ওরবারি, কান্তেজাতীয় অগ্য, তেপায়া প্রভৃতি বঙমান। 
এখান থেকে প্রদীপের সন্ধান পাওয়া গেছে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অপর 
কোণ মহাম্মীয় ক্ষেত্র থেকে প্রদীপ আবিষ্কৃত হয়নি । এছাড়া স্বণণনমিত 
কিছ, সানগ্ররও পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে ডজ্লেখযোগা এখানে প্রাপ্ত 
ব্রোঞের সামগ্রী । একসঙ্গে এত ব্রোঞ্জের সামগ্রী আর কোথাও পাওয়। যায় 
নি, যেগুলির বৈচিত্র্য ও কারুকার্যও উল্লেখযোগ্য । এখানকার ব্রোঞ্জে টিনের 
খাদের পারমাণের কথা পবেছি বলা হয়েছে । 


আধ সমস্তা ও ভারতীয় পরিস্থিতি 


আয" নামক ধারণা ও বৈদিক সভাতা £ এ্রীষ্টপুৰ আনুমানিক পঞ্চ 
থেকে অখম শঙক পযর্ত ৬তর ভারতে আমরা একটি 'বাশিষ্ট অথচ মিশ্র ও 
পারবওনশখল নানা সংস্কীতব সমবায়ে গঠি৩, সভ্যঙাব পাঁণ্চিয় পাই যা 
খোদচ দঙ্যঙা নামে ক1থ৬ ॥ এই সভ্যতার কোন প্রত্বতাত্বক প্রমাণ নেই, 
কন আর এক ধবনের প্রমাণ আছে ॥ এই সভ্যতার মানুষেবা শতাব্দীর 
পর *তাব্দী ধবে এছ বিচিত্র সাহিতা সম্ভব রচনা করেছিল যা থেকে ওই 
যুগেব ভারতবাষব বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদ্ধে শীবনযাপন পদ্ধতি ও 
চিন্তা পান্না সম্পণক নানা তথা পাওয়া যায় । ভাষাঙ।ত্বকদের মতে এই 
বৈদিক সাহিতা যে ভাষায় রাঁচত হয়োছিল তা আর্ধ বা ইন্দো-ইউরোপণয় 
পরিবারের । 

এই মাণনযাদর ব্যণহ্ৃত ভাষার সঙ্গে বাইরের দেশের কয়েকটি প্রাচীন 
ভাষাব সাদৃশা দেখে একদা পাণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন যে এই সব 
ভাষাব সঃ হযেছে একটি আদ ভাষা থেকে বার বাবহারকারশীরা কোন 
একটি কেন্দ্র থেকে চাবদ্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছিল । ১৭৮৬ প্রীণ্টা্দে স্যার 
উইলিষম ₹তাম্স কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি ভাষণে 
সংস্কতের সাঙ্গ 'ঝাভিন্ন প্রাচীন এশশয় ও ইউরোপসয় ভাষার একাটি গঠনগত 
সাধাবণ ভিন্তি প্রতিপাদ্ন করার চেষ্টা করেন ।* ইতিহাসের কোন একাঁট 
ির্দিগট ধূগে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে বিভিন্ন জাতির ব্যবহাত ভাষার 
মধো সাদংশা থাকা কিছ? অসম্ভব ব্যাপার নয় । স্বাভাবিকভাবেই ভাষা- 
তত্বাণ্দংরা তাই এই সকল পরস্পর সাদশ্যমলক ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে 
গবেষণা করে সেগ্াীলির সম্পক ব্যাখা করার প্রয়াস পান, সেগুলির 
সন্ভাবা উৎস সম্পকে অনঃসম্ধান করেন, এবং সংগ্লিন্ট ভাষাগুুলিকে আর 


পপি রর 


১। যোডশ শতকে ফ্লোন্দেদেশীয় বণিক 'ফিলিপো সাসেতি সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপণয় 
কষেকাঁটি ভাষাব সাদ:শা লক্ষ্য কর্ন । ৯৭৬৭ ীন্টাব্দে পি কোয়েউদে' নামক জনৈক মিশনারী 
ংস্কৃত 'ভাষাব একটি তুলনামুলেক ব্যাকরণ রচনা কবেন যেখানে উদাছবণ হিসাবে সংস্কৃতের 
সঙ্গে কযেকটি প্রাচগন ইউবোপণীয় ভাষান সাদশ্য প্রদা্শত হয়, কিচ্তু তানি এই সাদশ্যের কোন 
[বিশেষ ক।ণণ বা তাৎপর্য হৃদষঙ্ম কন্মে নি। ভান বাইবেলে ভাল্লাখত ব্যাবেল টাওগ্রারের 
কাঁহ নাকে সত্য বলেই মনে করতেন, এবং তাই পারপ্রোক্ষতে বাড ভাষার শব্দ বা 
ভঙ্গখসাদ-শ্য বাখ্যা করেন । ব্যাবেল-টাওয়ারের গল্পাট হচ্ছে অতখতে কোন এক সময় ব্যাবলনে 
একটি গগনস্পশশ মিনার গড়ে তোলাব কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল । পাছে ওই মিনার বেরে কোন 
লোক সোজাসহীঁজ স্বঞ্গে চলে আসে এই আশংকায় ঈশ্বর চ্ছপাঁতদের ভাষা বদলে দেন, এবং 
কেউ কারো কথা বুঝতে না পায়ায় দরুন ওই মিনার তোরির কাজাটি পারত্যন্ত হয় । 


আয সমস্যা ও ভারতগয় পরিগ্ছিতি ১০৩ 


বা ইন্দো-ইউরোপণয় পরিবারভূন্ত বলে পরিচিত করেন ॥ ইন্দোইউরোপাঁয় 
শব্দটি প্রথন ব্যবহার করেন প্রখ্যাত মিশরতত্বাবদ টমাস ইয়ং ১৮১৩ 
শ্ীন্টা্রে । 

কিন্তু এই আর নামক বিষঘটি কোনদিনই 'বিশুস্ধ ভাষাতত্বের এলাকায় 
আবদ্ধ থাকেনি । এই ধারণাটির সঙ্গে জাতিতত্ব, মনন্তত্ব ও রাজনীতির 
সংশিশ্রণ হয, যার ফলে তা বহু উ/দ্দশাসাধক হয়ে ওঠে । যদিও ম্যাকমূলার 
বলেছিলেন যে আর বলতে ভাষা ছাড়া আর ফিছুই দ্বাঝায় না, তথাপি 
এই ভাষাতাত্বক সংজ্ঞা মনেপ্রাণে কেউই গ্রহণ করেনান ॥। পেংকা ও তাঁর 
অনুগামণরা বলেন যে ভাষা .কোন নিরালঘ্ব বঞ্তু নয়, যে কোন ভাষারই 
বিকাশ কোন জাতি বা নগোচ্ঠীকে বাদ দিয়ে হয় না। কাজেই আধভাষা 
একটি ন-গোচ্ঠীর মদোই জন্মলাভ কবেছিল এবং সেই নৃগোষ্ঠীর ব্যাপ্তি ও 
স্থানান্তব গমনের ফণ্লই এশিয়া ও ইউরোপের নানাগ্থানে আর্য বা ইন্দো- 
ইটরোপণয় ভাষা ছাড়লে পড়ে । এই ন:গোম্টীর মানুষরা ছিল নৃতাত্বক 
নার্ভক নৈশিণ্টাযুত্ধ, অথাৎ সুসংবদ্ধ দেহ, দীঘ আকা, লম্বা মাথা, উপ- 
বৃত্তাকার কপাল, স্ুচিহ্ছিত ভ.র, লম্বা মুখ, শল্ত চিবুক, কপাল থেকে 
সোজাম্ুজি প্রলা*্বত সর নাক, গোলাপগ সাদ্দা থেকে হালকা বাদামী গায়ের 
রং হালকা বাদান থেকে নীল চোখের তারা এবং বাদামী থেকে সামান্য 
লাল রঙের চুলাবাশন্ট । এই মূল লক্ষণগূলি পাওয়া যায় স্ক্যাশ্ডিনেভিয়া 
অণুলের মানুষদের মধো, কাজেই আধ্জাতির আদিভূমি ছিল ওই অঞ্চলেই । 
এইভাবেই একটি আর্ধজাতির ধারণা গড়ে ওঠে ।১ 

সৈ যাই ছোক, তথাকাথত এই আর পাঁরবারের কিছ; ভাষার আস্তিত্ব 
ইউরোপে আব্কৃত হবার পর ইউরোপাঁয় পণশ্ডিতবর্গ তাঁদের সমকালীন 
বাজাতোর প্রেরণায় এই ভাষাগৃলিকে ইউরোপখয় জাতিসমহহের নিজস্ব 
বৌশিষ্টা হিসাবে গণা করেন যার পিছনে একাঁটি গণ-মনস্তত্ব ক্রিয়াশশল ছিল । 
যেহেত, বিশেষ করে ভীনশ শতকে, ইউরোপায়রা জ্ঞান "জ্ঞানে শ্রেশ্ঠতর 
ছিল সেই হেতু আ্যত্বের ভাষাবাচক এবং নৃতাত্বক বা জাতিবাচক সংজ্ঞার 
7 ৯। যাঁদ তকন্ছাপ এই বন্ত্ুঝাকে মেনেও নেওয়া বায়, তাহলেও দ্িজ্ঞাসা, একটি নহগোহ্ঠীর 
পক্ষে হাজান জা” মাইল এলাকা জখড়ে একটি বিশেষ ভাষাকে প্রাণ্পন্দবী অসংখ্যাচন্ন জাতি 
যানগেজ্পব উপর চ।পিষে দেওয়া কি সম্ভব ? ধর্মের নন্দরব দিয়ে দেখানো যায় যে এক জারগায় 
উদ্ভূত ধর্ম সর্ববাপশ হযেছে যেমন, প্রীনটধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা ইসলাম । কিদ্হু এক্ষেত্রে দুষ্টবা বে 
প্রধম" ইহ,দগদেখ মধো উদ্ভূত হলেও তার শশ্বব্যাপণ প্রসাণ ইহখদৃদের দ্বারা হয়নি, হয়েছে 
প্রধানত ইহুদখাববোশী জাতিদর গ্বাঝাই । একথা বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। 
কাজেই যাঁদ ধরেও নেওয়া ধায় ষে সত্যই একদা নানাস্থানে আর্য ভাষার প্রসাব ঘটানো হয়েছিল, তা 


একমার 'দ্বিতায় পদ্ধাতাটঃ *্বাবা হওয়া সম্ভব । যারা একাজে অগ্রণী হয়েছিল তারা জ]তি' বা 
'নুগোষ্ঠণ' হিসাবে আয নয়, [ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি বা নগোষ্ঠী। 


১০৪ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


পাশাপাশি একটা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও গড়ে ওঠে । অথাৎ আবরা শুধু 
ডন্নততর ভাষারই আধকারণ নয়, দোহক গঠনের দিক থেকেও তারা শ্রেম্ঠ এবং 
তারা অন)দের তুলনায় আধিকতর উন্নত মানাঁসবতার অধিকারী ॥। ফলে এমন 
একটা মতবাদ গড়ে ওঠে যে সুপ্রাচীন কালে ইউরোপের মূল ব। প্রতান্ত অণ্থল 
থেকে এই সুসহ্য সবগুণান্বিত আর্ধজ।তি তৎকালণন পাঁথবীর নানাম্থানে 
ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের উন্নততর সভ্যতার মাধ্যমে প্রাচ্যের অন:শ্রত 
জাতিগুুলিকে সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছিল, রুভিয়া্ড ঠকপালিং-এর ভাষায় 
যাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। এই তন্ত্র উপনিবেশবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদ 'বিস্তারের পক্ষে অন.কুল হাতিয়ার হয়েছিল । 

প.বোন্ত দুণ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে পণ্ডিতদের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা 
হয়ে দাঁড়ায় কোন: বিশেষ বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপাীয় 
পারবারের ভাষাগৃলির সবধিক বিকাশ ঘটেছিল তা 'নিধারিণ করা, তারই সুত্র 
ধরে মূল জাতিটিকে সনান্ত করা এখং তাদের উৎপাত্চ্ছল নিণয় করা । 
এই প্রতযোঁগিতার প্রথম রাউন্ডে জামনি্ ও সান্নিহিত অগুলের পশ্ডিতরাই 
জিতে গিয়েছিলেন। তাঁরা এই ব্যাপারে এওদ্‌র অগ্রসর হয়েছিলেন ষে 
ক্লাপ্রোথ ইন্দো-ইউরোপণয় এই পারভাষাটির বদলে ইন্দো-জামানখয় কথাটির 
ব্যবহার প্রবর্তন করেন । আগেই বলা হয়েছে যে গেংকা আধদের নগোন্ঠী- 
গত সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাদের স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া অগুলের 
টিউটন গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পাকত করার প্রয়াস পান।৯ মোটামুটিভাবে 
জামা্নকে কেন্দ্র করে স্ক্যাশ্ডিনেভিয়া সহ মধ্য ইউরোপ, দক্ষিণে ডানিয়ুব 
নদ্দীর তীর বরাবর এবং প্‌বে নিপার নদী অগ্ুল পধণস্ত বিস্তৃত এলাকাকে 
আদি আর্ধ প্রভাঁবত অণল বলে গণ্য করা হয় ৷ আগে ধারণা ছিল যে ইন্দো- 
ইউরোপাঁয় ভাষা পারিবারে দুটি ধারা বতমান, এবং ধারা দুটির নামকরণ 
হয়োছিল শতবাচক শব্দ সেম্তুম ও সাতেম নামে । বলা হত যে 'ভিস্টুলা 
নদীর পশ্চিম্দকের ভাষাসমূহ সেন্তুম ধারার অর্তগত, পুবদিকের ভাষাসমূহ 
সাতেম ধারার ॥। সেন্তুম অধ্যষিত অণ্চলই আঁধকতর প্রাচীন আর্ধদের বসাঁত 
এলাকা 'হিগাবে 'বিবোচত হয়োছিল। ইংরাজ অধ্যাপক পি. গাইলস বলেন 
যেআধর্দের উদ্ভব ঠিক তেমন জায়গা থেকে হওয়া সম্ভব যেখানে কৃষিকাজ 
ও পশুপালন উভয়েরই সমান সম্ভাবনা আছে এবং সেই হিসাবে ভানিয়ুব 
উপত্যকাই হচ্ছে আদের আদি বাসভূমি ॥ 1. জে, এঙ্গেলব্রেষট মনে 


৯। টিউটন বা জামান গোছ্খ?র ভাষাসমহ £ কে) স্ক্যাশ্ডিনেভীয় (সর়েডীয়। ডেনো- 
নরওরোজিয়ান ও আইসলযাণ্ডিক ) (খ) ডাচ, ক্লোমশ ও আক্রিকান্ম (শেযোল্তের সঙ্গে আফ্রিকার 
কোন সম্পর্ক নেই ) গে) ফ্রোসয়ান ঘে) ইংরাজণ ও) জামান এবং (5) অধ্নালশ্্ 
গাথক। 


আধ সমস্যা ও ভারতীয় পারচ্থিতি ১০৫ 


করেন সুইডেনের সমদ্রোপকুলবতর অণ্চলেই ছিল আর্ধদের আদি বাসম্ছান, 
কেননা ওই অঞ্চলের ভাষা ইন্বো-ইউরোপাঁয় পশিবারভুত্ত এবং ওখানে প্রস্তর 
যুগের অনসানেষ পব ঘাডা ও র্থর খধাবহান দেখা যায় । গজ, 
কোসিনা ও এইচ, হা বংলন “্য যেহেতু চেহারাব দিক থেকে 'লিথুয়ানগয় 
ভাষাকে খুবই প্রাচীন দেখ ন, সেহেত্‌ মধা জামান থেকে লিথয়ানিয়া প্যস্তি 
[বিস্ঠত অ৭.ই ছিল আধদের আদিভূমি। পরে অবশ্য আধত্বের বিচারে 
মধ্য ইউরোপের কোলগন্য গেছে, এবং প্রাভদ্বন্দশ হয়েছে পূর্ব ইউরোপ, 
বিশেষ করে রুশ দেশের এশীয় দাঁক্ষিণাঞ্ুল, যাও আধ প্রসঙ্গের 
সত্যাসত্য 'নিণত হবার পথে দপ্তর বাধা এখনও বিদ্যমান ॥১ 

আয"শশ্রেম্ঠত্বের ধারণা বিশেষ করে জামনিনতে, জনাপ্রয় করেন নটশে ও 
রোজেনবার্গ। শেষোল্ধ দাশীনকের প্রভাবেই হিটলার প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করেন যে অ৩খতে যেমন মার্যরা বি"ববিজয় করেছিল, ভাঁবষাতেও তেমনই 
নাৎসি জামন্নী সহন্র বের আধশাসন জগত জুড়ে চালাবে । আর্ধ* 
ধারণাঁটিন্দ তৎকালীন বশ শাসকগণ ভারওবষে" সাথকভাবে গুয়োগ 
করেন । এই ধারণাটি শিক্ষিত ও অধশক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দর 
করতে কিছ?টা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই । উচ্চবর্ণের ভারতখয়রা ও 
তাদের ৩তৎকালখঈন মাঁনবেরা যে আস্লে একই গাছের ফল, এই রকম 'বিশবাসের 
একটা মনস্তাত্বক তাৎপর্য ছিল, বিশেষ করে ইংরাজরা যখন তাদের বলত 
'আওয়ার আরিয়ান ভ্রিদ্রেন, পা মাইলড হিন্দু । পক্ষাস্তবে আর্ধ 
নামক ধারণাটি ভারতের মহন্তি সংগ্রামেও প্রেরণাদায়ক শান্ত হিসাবে কাজ 
করেছে যে আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'গোরবময় আধ" অতণতের 
পুনরুষ্ধার । সেই 'হিসাকুব আর্য শব্দাট আজও এখান জনপ্রিয় ॥ ভারতীয় 
দৃস্টিভঙ্গীতে এখানকার অতাঁত জীবনের ধা কিছ? ভাল 'দ্বিক তা সবই নাকি 
ওই আর্ধসভ্যতার দান । যা কিছ: মন্দ ও কুসংস্কারমূলক সবই অনার্ধ। 
আজকাল বাংলায় আবার আযেতর বলে একটি শব্ৰ ব্যবহার করা হয় । 

বৈদিক সাহত্য ষে ভাষায় রচিত তা ভাষাতত্বাবদদের মতে আয বা 
ইন্দো-ইউরোপায় পরিবারের, কিন্তু যারা এই সাহিতা রচনা করেছিলেন তাঁরা 
এদেশগয় না বাঁহরাগত, লম্বা না বেটে, কালো না ফর্সা, গোলম.শ্ড না 
লগ্বামুণ্ড, তা জানার কোন উপায় নেই। গোটা বৈদিক সাহিতোে এমন 


১। কেউ কেউ আধরদের আদিভুমি সম্পর্কে বেশ বোমাস্টিক ধারণা পোষণ কবতেন। 
বালগঙ্গাধর টিলক ও হায়মান ইয়াকোবি উত্তব মেবু অঞ্চলকে আফর্দের আদিভুগি বলেছেন। 
স্টরৎসাইগোড:স্ক গ্রশনলযাশ্ডে আর্ধদের আদভম 'নীর্দস্ট করেছেন । জে. ডি. মগানের মতে 
ইউরোপে যখন হিমবাহ ষুগের কাল তখন উত্তর-পূর্ব এশয়ার সাইবেরিয়া অণ্ুল উঞ্ণ ও মনযা- 
বাসের উপযোগণ ছিল । আর্ধদের উদ্ভব সেখান থেকেই । 


১০৬ প্রাগোতিহাঁসিক ভারতবর্ষ 


একটি লাইনও পাওয়া যায় না ঘা থেকে কোন সুনির্দিষ্ট ভাষাবলগ্বী 
নগোম্ঠকে এই সাহিতোর সঙ্গে সম্পাকতি করা যায় । আর্ধ শব্দাট বোঁদক 
সাহিত্যে বহুবার ব্যবহাত হয়েছে বটে, কিন্তু শব্দরটর কোন ভাষাবাচক বা 
জাতিবাচক তাৎপর্ষের ্খণতম আভাস সেখানে নেই ॥ সবেপার যেহেতু 
বোদক সাহিত্য কোন অখণ্ড নআবামশ্র সংগ্কীতির পারিচষয দেয়না, যেহেতু 
সেখানে ধহ্‌ জনগোস্ঠণ, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল নানা সংস্কাতির নিদশ'ন 
পাওয়া যায়, সেহেতু আফ-মনারধ প্রসঙ্গ-ভাষাঘটিত ব্যাপার ছাড়া অন্য 
কোন অথে-ভানত ইতিহাসে একেবাংরই মূলাহগন । কাজেই আধরা কারা 
ছিল, তারা কোথা থেকে এসেছিন্ঃ এই সকল কথা এ্ীতিহাঁপক বোবঝাপড়ার 
পক্ষে একেবা'রই অবান্তর । ফ্টেকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, 
ভারত-ইতিহাসের কোন একটি নির্দিষ্ট যূগে ৩ৎকালীন ভারতীয়দের দ্বারাই 
বোদিক সা'হতা রচিত হয়েছিল, যে সাহত্য থেকে ওই যুগের বিভিন্ন প্রান্তের 
মানুষদের জশবনযাপন সম্পকে বহু কথা আনা যায়, ষার্দের সাংস্কতিক 
বৈচিন্রা ও 'বিভন্নতা সব্বেও ভাষার ক্ষেত্র একটি বন্ধন ছিল, এই পযন্ত । 

ভাষাতন্তর ও প্রত্বতভ্র £ আযদের নিয়ে দৃশো বছরের গবেষণার 
হিসাবনিকাশ করার প্রয়োজন নেই । শুধ্‌ বলা যায় যে মেরংপ্রদেশ, 
বাল:টিক অঞ্চল, ডান্ষিব অববাহিকা, কাপ্পেশিথয়ান সমভূমিসহ মধ্য ইউ 
রোপসয় স্টেপভুমি অঞ্চল, সাইবেরিয়া, ইউক্রানপয় স্টেপভূমি, আলতাই ও 
কাজাকস্তানের মধাবত্গ নিয় ভলগা অঞ্চল, ককেশাস ও পাূ্ব-ইউরোপের 
মধ্যবতঙ্গ দক্ষিণ রাশিয়া, তুঁক'মোনয়া, উত্তর পশ্চিম কিরাঘজ স্টেপভুমিঃ 
পামির, তিষ্বত, এশিয়া মাইনর, বাযাকাট্রিধা অথবা সোগডিয়ানা, মধ্য এশিয়ার 
মালভমি, ভারতের সপ্তাসম্ধূ অঞ্চল--প্রাতিটি এলাকাকেই কেউ ন। কেউ 
আযদের আঁদভূমি বলে দাঁব করেন। আধদের আঁবভাঁবের কাল নিয়েও 
নানা সংশয । ১০০০০ থেকে ২০০০ প্রীণ্টপবাষ্দের মধ্যে নানা সময়কে 
আধ আবিভ্বের কাল বলে খািভল্ন পণ্ডিত নে করেন । 

ভাষাতত্বাঞ্দদেন মতে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপখয়ভাষখদের বিভিন্ন শাখা 
পরস্পর বিচ্ষিত্ব হওযার আগে মূল 'ভাষাটির ক্ষেত্র ছিল ক্রমপ্রসারমান । 
আধফ্ভাষা পাঁববারেব সফল শাখার পার্থকা একই সময়ে হয়নি ॥ হিত্তাইত 
ভাষার ক্ষেণ্র দেখা যাষ যে ওই শাখাটি মূল ভাষা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হযেছে এমন সময় যখন মুল ভাষাতেই তালব্য বর্ণসমমহের উদ্ভব হয়নি । 
ভাষাতর্ীব্না এটাও লক্ষ্য করেন যে সাতেম উপভাবাসমহের উদ্ভব সেম্তুম 
উপভাষাগ্ণলন তুলনায় অবা্চশন, কেননা প্রথম ক্ষেত্রে মূর্ধণ্য ও তালব্য বর্ণ- 
সমুহের সুস্পম্ট সহাবচ্ছান স্থানার্ঘস্ট, কিন্তু ছ্িতায় ক্ষেত্রে তা তেমন স্স্পণ্ট 


আর্য সমস্যা ও ভারতীয় পারাচ্থিতি ১০৭ 


নয় ।১ এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে ইন্দো-ইউরোপায় পরিবারের মূল ও শাখা 
উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমাগত পরিবঙন ঘটেছে ॥ যে মল ইন্দো-ইউরোপণয় থেকে 
হিজাইত শাখাটি বিচ্ছিন্ন হযেছিল এবং যে মূল থেকে পাক-হেলেনগয় শাখাটি 
[বিচ্ছিন্ন হযেছিল, দুটি মূল এক নয়_-ছি৩ামটি রী?৩মত রূপান্তারত । 
মূল ভাবাটি যাঁদ “নত পাঁবিবত'নশগল না হও তাহুল উপজাত ভাষাগলির 

খা আপা ত-বিভ্রার্তিকর নৈশিষ্টসম-হকে বাাখ্যা করা সগ্তব হত না। 

এখানে স্মরণ বাখা দরকার যে ইন্দো-ইওরোপনয় ভাষা পরিবারের 
হট্টমেলায় ভারতনষে'রও একাটি বিশেষ ভূমিকা আছে, কেননা ইন্দো-ইউরোপণয় 
ভাষার প্রাচীনতম সাহিত! ভারতবনেই বঙমান ॥ বস্তুত যাঁরা ভারওব'কে 
তথাকাথত আধদের আদিভূমি বলে গণ্য কবতে চান তাঁদের প্রধান বস্তবাই 
হল, যে হন্দো-ইউরোপনয় ভাষা বাঙাতবা সংস্কাত শিয়ে এত হৈ চে, 
তার প্রাচীনতম এবং প্রমাণাওম নদশন খাগ্বেদ এবং একমাত্র খাণ্বেদই ॥ 
বৈদক সাহিত্য ছাড়া তথাকথিত আধ্ত্বের আর কোন সঙ্গাতিপং্ণ 
সুসংবচ্ধ এখং ব্যাপ-ঙর নদ্র্শন আর কোথাও নেই । তাঁদের দ্বিতীয় যুক্ত 
স্থানান্তর গমনকারণ মানুষেরা তাদের িতভূমিকে বহৃকাল ধরে স্মরণে রাখে । 
আধরা যাঁদ বাইরে থেকে এদেশে এসে থাকে তার ক্ষীণ৩ম ইঙ্গিতও বোঁদক 
তথা বিপহল সংস্কৃত সাহত্যে থাকবেনা, এটা £করকম কথা ? 

এই প্রসঙ্গে ভাষাতত্বাবদ্বরা নলেন যে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই 
যে ইন্দ্ো-ইউরোপনয় ভাষার প্রাচগনতম সাহিত্য ভারতবষেই বঙনান। 
কিন্তু বোদক ভাষাই আমাদের ভ্রাণা প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপগয় ভাষার 
নিদর্শন নয়। খাণ্বেদের রচনাকাল গ্রশপ্টপূর্ব ১২০০-১০০০-এর মধ্যে । 
এবং যে মানুষদের দ্বারা খাণ্বেদ রচিত হয়োছল তাঁরা 'নিশ্যয়ই গ্রশষ্টপৃব 
৯৫০০ অধ্দ থেকে সিম্ধূ-গাঙ্গেয় অগ্ুলের সঙ্গে পারিচিত ছিলেন । কিন্তু 
তারা আরও বলেন যে ভারঙর অর্থাৎ ঘবার্দচ ভাষা তুলনাম£লকভাবে অনার্চ+। 
সাতেম ধারার অন্তগত। ইন্দো-ইউরোপশয় পরিবারের আপিকাংশ ভাষাই 
ইউরোপের অপেক্ষাকৃত অন্পপারিসণ এল।কার মধ্ো বণ্টিত, এনং একমান্ 
লথুয়ানীয় ভাষাতেই ইন্ফো-ইউরোপাঁয় প্রাচীনতম মৃত শব্বগুলি পাওয়া 
যায়, সংস্কৃতে নয় । এছাড়াও তাঁরা বলেন যে বর্দ ভারতবষই আযদের 
আদিভূমি হবে তাহলে তারা ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগে গোটা 
ভারতবষ'কে আর্য করোনি কেন ? যা এটাও জানা যেত যে হরগ্পা সভ্যতার 


১। সেন্তুম ধারার ভাষাগোহ্ঠীগুলি হল কেল-টীর, টিউটনপর বা জামান, ইতালীয়, 
হেলেনণয় বা গ্রধক, [হত্তাইত এবং তোখারশীর । সতেম ধারাটি আলবানপব, লেট এবং 
গলাভপয়, আমে'নপল্ল এবং ইন্দো-ইর়ানগর ( অথাৎ ইর!নর এবং ভারতীয় ) নিয়ে গঠিত। 


১০৮ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


ভাষা ছিল সংস্কৃত তাহলেও না হয় কথা ছিল। অবশ্য এগুঁলও যুক্তি 
হিসাবে খুব জোরালো নয় ॥ 'লিথুয়ানখয় ভাষাও সাতেম গোষ্ঠীর এবং 
অর্থাচীন॥। তাতে কিছু ইন্রো-ইউরোপাঁয় মূল শব্দ আছে যেগুলির 
চেহারার প্রাচীনত্ব ওই ৩ বার একি সংকণ“ গণ্ডণর মধ্যে আবদ্ধ থাকারই 
পরবিণাঁত। দাক্ষণভারুত আধকরণ হয়নি, 'িম্তু আযকরণ ( আ'রয়ানাই- 
জেসন ) ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে । কাযত এক জায়গার ভাষা অপর জায়গার 
ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাখ না, যাও একভাষার লোকেরা অপর ভাষা 
থেকে তাদের নিজেদের ভাষায় নানা শব্দ গ্রহণ করতে পারে। সংস্কৃত 
ভাষার মধ্য ইন্দো-ইউরোপশীয় নয় এমন শব্দের সংখ্যা প্রচুর । একথা 
গ্রশকভাবার ক্ষেত্রেও সত । 

আসলে ভারতবর্ষ থেকে ইন্দো-ইউবোপাীয় বা আধ" ভাষার উৎপাত 
হয়েছে এবং এখান থেকেই তা ভারতের বাইরে অন্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল একথা 
যেমন প্রমাণ করা যায় না, ঠিক তেমনই অন্য কোন জায়গা থেকে আধ বা 
ইন্দো-ইউরোপায় ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল এবং তা কোন একটি বিশেষ যৃগে 
ভারতবষে প্রবেশ করেছিল একথাও প্রমাণ করা যাষ না। আধ" বা ইন্দো- 
ইউরোপণীয় ভাষাগুলের ভৌগোলিক বন্টন কোন বিশেষ এলাকায়, কোন 
বিশেষ যৃগে, কোন সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টাযুক্ত জনসমাজের বসাঁত বা 
চ্ছানাস্তর গমনের ীঙ্গত দেয় নী, খড় জোর এটুকু বলাষায় যে অমুক 
অমুক জাতির ব্যবহৃত ভাষায় এতগুপি ইন্দো-ইউরোপনীয় শব্দ আছে, বা 
ইন্দো-ইউরোপশয় প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে সাদ্‌শ্য আছে । এক জাতি কর্তৃক 
অপর জাতিকে 'বিতাঁড়ত করে তাদের জায়গায় বসাঁতি স্থাপন করা অতীত 
যুগের 'নিতাকালেধ় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যেহেতু বিজয় জাতাঁটর ব্যবহৃত ভাষায় 
এতগূল ইন্দো-ইউরোপণয় শব আছে সেই কারণেই তারা আধ", এবং তাদের 
বিজয়লাভ অনার জাতির উপর আর্য বিজয়ের পরিচায়ক, এরকম যত্তিকে 
দাড় করানো যায় না, এবং বহু চেষ্টা সন্বেও দাঁড় করানো যায়নি । 

পশ্চিম এশিয়ায় যে সকল জাতি বা নগোষ্ঠীকে আধর্দের সঙ্গে 
সম্পাঁক্ত করার চেন্টা করা হয় তাদের মধ্যে ক্যাসাইট, 'হিত্তাইত ও 
1মতানন্িরা উল্লেখযোগ্য । ক্যাসাইটরা খ্রীষ্টপূর্ব অন্টা্শ শতকের মাঝামাবি 
ব্যাবিলোনিয়ার ধ্যংসসাধন করে ॥। তারা অশ্বের বাবহার জানত এবং তাদের 
ভাষার 'ফিছ্‌ কিছু ইন্দো-ইউয়োপণয় শব্দ ছিল (যেমন সুরিয়স 7 সূ ), 
দিম্তু সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন । হিত্তাইতন্না ১৯৫০ শ্রীম্ট- 
পুবান্দের কাছাকাছি সময়ে এশিয়া মাইনরের (বর্তমানে এশীয় তুরস্ক ) 
কাপ্পাডোপসিয়া অগুল থেকে প্রাচীনতর আপিরীয় বসতিসমূহকে উৎখাত 


আর্ধ সমস্যা ও ভারতণয় পারিম্থিতি ৯১০৯ 


করে এবং প্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক পর্যস্ত ওই অঞ্চলে প্রভূত্ব করে। হিত্বাইতদের 
ব্যবহৃত ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপাীয় ভাষার কাছাকাছি, এত সাম্নকট যে 
তাকে কন্যাভাষা না বলে ভগ্নীভাষা বলা হয়, যা থেকে অনুমান করা যায় 
যে তারা মূল ভাষা পরিবার থেকে একেবারে গোড়ার দিকে বিচ্ছিন্ন 
হয়েছিল । মিতান্লিরা প্রধন্টপূর্ যোডশ থেকে চঙুদ্শি শতকের মধ্যে 
মেসোপোটামিয়ার উত্তরাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে । এদের ভাষাও ছিল 
ইন্দো-ইউরোপায় পরিবারের । 

এই শতকের গোড়ার দিকে হৃগো উইংকলার এাঁশয়া মাইনরের 
কাপ্পাডোসীয় অগ্চলে বোঘাজ-কোই € বতনান এশীয় তুরস্কের অন্তর্গত 
বোঘাজ কালে ) নামক গ্থানে একটি লেখ আবিদ্কার করেন । এটি ১৪০০ 
ধণষ্টপূ্বান্দে রচিত 'হিত্তাইত ও িতান্নিদের মধ্যে একটি সাম্ধিচুস্ত যেখানে 
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য এই চারজন বৈদিক দেবতার নাম আছে । 
ওখানকার আরও একটি লেখ-এ ইযম্দা-ইউরোপনয় সংখ্যাবাচক কিছু শব্দ 
বতমান॥। মিশরের অন্তর্গত এল আমার নামক স্থানে আঁখচ্কৃত 
ব্যাবলোনীয় 'কিউনফন 'লিপিতে রচিত ছু লেখ থেকে গেনা যায় ষে 
আনুমানিক ১৪০০ শ্রীষ্টপুবব্দি াগা্ সায়া অনল এমন কিছ; রাজা 
রাক্ত্ব করেছিলেন যাঁদের নামের ভাষা ইম্দোনইউরোপখয় ধবনের | বোঘাজ" 
কোই লেখ-এ উঞ্লাখি৩ দেবতাদের গাসঙ্গে হারমান ইয়াক্োবি এবং পাচার 
বলেন যে এই সকল দেবতাদের উপাসলা ভারওবষ' থেকে পশ্চিম এশিয়ায় 
রপ্তাঁন হয়েছিল। 'িদ্জ আঁধনাংশ পণশ্ডিতই এই সিম্ধান্ত করেন যে 
বোঘ।জ-কোই লেখ-এর ভাষা প্রাচঈন বো্ক ও প্রাচশন ইরানীয় ভাষার 
প্রাক-পধাঁয়, বোদিক ভারতীয় ও প্রাচীন ইরান্ীয়দের পৃবপিযুষরা অবিভন্ত 
অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় বাস করত গ্রান্টপূব চতুধ'শ শতকে, পরে তারা 
পূবাঁভিমুখী হয়ে ইরান ও ভারতবষে" প্রবেশ করে। 

[িম্তু সমস্যা হল যে যারা ১৪০০ খ্রীপ্টপ্‌বষ্দ্ি নাগাদ পশ্চিম এশিয়ায় 
প্রাক:-বিভন্ত পাঁয়ে বাস করত, এবং এমন ভাষায় কথা বলত ষে ভাষা প্রাচীন 
ইরানীয় ও বৈদ্বিকের প্‌বসরী, সেক্ষেত্রে কিভাবে তাদেরই বিভন্ত বংশধরেরা 
ওই সময়ের শতবর্ষ প্‌র্ধে ভারতবষের মত দরবত দেশে বাস করতে পারে 
এমন ি ভাষার দিক থেকেও বিভস্ত্র হয়ে যেতে পারে £ এটা অসভ্ভব। 
তাই বলা হল যে ভারতে এবং ইরানে যে সকল আর্য বসাতি স্থাপন করেছিল 
তারা একটি ভিন্ন শাখার, ধারা তাদের আদি নিবাস থেকে ২০০০ খ্ষ্ট- 
পর্বান্ঘ নাগাদ পামির অঞ্চলে ( এডুয়ার্ড মেয়ার ) অথবা রুশীয় তুকাঁস্তান 
অঞ্চলে ( হার্ঘসফেলট ) চলে আসে ॥ সেখান থেকে তারা দুইভাগে বিভন্ত 


১১ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


হয়ে ইরানে আর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । পক্ষাম্তরে বারা পাশ্চম এশিয়ায় 
বসাঁত গ্থাপন করেছিল তারা ভিন্ন শাখার । এই শাখার হিত্তাইতরা ১৯৫০ 
শ্রীষ্টপূন্দ নাগাদ কা্পাডোনিয়া থেকে প্রাচীনতর আসিরায় উপনিবেশ” 
গুলিকে ধ্বংস করে বসতি স্থাপন করেছিল । 

এই সকল ধারণার 'ভীত্তিতে অনুমান বরা হয় যে যা ২০০০ প্রীষ্ট- 
প্বাষ্বের কাছাকাছি সময়ে ইশ্দো-ইউরোপাঁয়দের দুটি শাখা যথাক্রমে পশ্চিম 
এশয়ার কাপ্পাডো সয়া এবং মধ্য এশিয়ার পামীর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে 
থাকতে পারে, তাহলে তাদের আঁদভুমি এমন একটি অগ্ুলে হওয়া সম্ভব যে 
অণ্ুলাট ওই দদই স্থান থেকে মোটান্যাও সমদ্দুরবতী । ভৌগোলিক দিক থেকে 
এই গঞ্তাপা অ৪৮1টকে দাক্ষিণ রাশিয়ার কিরাঁঘজ স্টেপভুমির সঙ্গে সনান্ত করা 
হয় । এই এপ খাল পর্বঙমালার দক্ষিণে অবস্থিত । ব্রাপ্ডেন- 
স্টাইন বপেন যে প্রাচীনভর ইন্দো-হউরোপায় শব্দাবলী থেকে এমন সব 
গাছপালা পশুপদখর পরিচয় পাওয়া যায় যাদের অস্তিত্ব কোন পবতমালার 
সাশুদেশে অব হও িবস্তত তণভুশির মধ্যেই সন্তব । পক্ষান্তরে তুলনামূলকভাবে 
[কিছুটা অবাঁচীন শখ্বাবপী থেকে জলাভূমি, ভিন্ন ধরনের ডীদ্ভ ও জীবজম্তুর 
পাঁণিচয় পাওয়া যায় ॥ শ্র।ণ্ডেনস্টাইনের মতে প্রাচীনতর শখ্বারলীর দ্বারা 
সুচিত করাঘঙ্গ স্টেপভুঁমি থেকে ইন্দো-ইউরোপবয় ভাষীদের একটি শাখা 
কাপেিয়ান পৰ্তমালা অণ-ল. যাত্রা করে এবং কালক্রমে ইউক্রানিয়া অণলে 
আধিবসাত করে। ইউক্রানিয়ার অন্তর্গত 'ন্রিপোলিয়ে নামক হ্ছানের 
প্রাগেতিহাপিক অবশেষসমূহের সঙ্গে নেহারং এই আগনম্তুকদের সম্পকিতি 
করেন । তারও প্‌বে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি। 
যেটি পাঁমর কিংবা রুশগয় তুকীস্তান অণ্ুলে বসাঁত করে। পর্ব তুকী্তানে 
তোখািয়ান নামক সেম্তুম ধারার ভাষা আবিৎকার, অ-ইন্দো-ইউরোপায় 
িনো-ডগ্রীয় ও সেমিটিক ভাষার উপর ইন্দো-ইউরোপাঁয় প্রভাব প্রভাতি 
[বিষয়ও দক্ষিণ রাশিয়ার অনুকূলে অনুমান করতে সহায়তা করে । কিন্তু এ 
বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই । 

প্রত্বওত্ব এ ধিষয়ে কোন সুপ্দির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেয়না । প্রত্বতাত্বক নিদর্শন 
থেকে কোন জনংস'তর আকস্মিক ধ্বংস প্রাপ্ত হবার ইঙ্গিত পাওয়া ধায়, একটি 
বসাঁতর ডপর আগন্তুক কোন সংস্কীতকে সনান্ত করা যায়, কিন্তু বলা যায় না 
যারা ধ্বংস করেছিল বা অন:প্রবেশ করেছিল তারা কারা, বা তার্দের ভাষা 'কি 
ছিল, যাঁদ না কোন উৎকীর্ণ লেখ আবিষ্কৃত হয় । আধপ্রসঙ্গে বোঘাজ 
কোই ছাড়া আর কোন লেখ পাওয়া বাকল না যাতে সতাই কোন গুরুদ্বপর্ণ 
তথ্য আছে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার 'বাভন্ন প্রদ্বক্ষেত্রে আবন্কত বিশুংখল 


আর সমস্যা ও ভারতায় পারাস্থাতি ১১১ 


ধরনের 'নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে, 'বিশেষ করে এক জায়গার নিজস্ব ম:ৎপান্ন” 
শিল্পের ক্ষেত্রে বাহরাগত মৃৎশিপ্পের অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্বতত্বব্ধরা 
মনে করেন ষে প্রাষ্টপূর্ দ্বিওসয় সহম্্রকে বাহরাগত জনগোষ্ঠীর চাপে পশ্চিম 
এঁশয়ায় একটা বিরাট ওলোট-পালোট ঘটোছল । তবে এই বহিরাগতরা যে 
আধ ছল তা বলার কোন উপায় নেই । কোন প্রত্ক্ষেত্রে আবত্কৃত নরকংকাল 
থেকে নৃতা'ত্বিক গোগ্ঠী নিণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে এ পর্যস্ত ওই 
স্গবিস্হিত অণ্চন থেকে প্রাপ্ত কংকালসমহে কল্পিত আর্য দেহক লক্ষ 
ইঙ্গত পাওয়া যায় 'নি, সবন্রই এক।ধক নগোচ্চগর মানুষের হদিশ 
পাওণা গেছে । ও 

ভারভাঁ় প্রত্রতত্র ও আয সমস্যা 8 ভালতবষের ক্ষেত্র বাইরের কোন 
জাযগা থেকে আয দা আগমন প্রত্রতত্রব্ণা না প্রমাণেই কিছুটা পরশ 
সংদ্কাবেব বশেই যেন মলে িযেছেন । তদব্য়ায়ী মধা ও পশ্চিম এশিয়ার 
কয়েকাঁট উৎখাঁণত সনবসাতির কাঙপয বৌশম্টাকে ভরা আর্ধ বৈশিহ্টা হিসাবে 
ধরে 'নযিছুন এবং ভারতবষের প্রত্বক্ষেতরমম,হে অনুরূপ কোন বোশম্টের 
সন্ধান পেলে তাঁরা সেগুলিকে আর্য আধকারের দর্শন হিসাবে দেখানোর 
চেস্টা করেছেন, যদিও তাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি । 

১৯২৮ থেকে ১৯৩3 এর মধো মাধোস্বরপ ভাটল (বংস) হরপ্পায় 
[সমোট্র-এইচ নামে একটি সমাঁধক্ষেত্র আবিদ্কার করেন ধার কথা পর্বে বলা 
হয়েছে । এই সমাধিক্ষেত্রে ষে সকল সামগ্রী পাওয়া গেছে সেগ্াল হরপ্পণয় 
ধরনের নয়, ভিন্ন এবং হর*্পাস্উত্বর সংস্কাতর পরিচায়ক । ১৯৩৪-এ গঙ্ন 
চাইল্ড বললেন যে এই সিমেত্র-এইচ সংস্কৃতি আসলে ছিল আয'দের, যারা 
হরপ্পীয়দের ধ্বংস করে তাদের জায়গায় নিজেদের বসাত স্থাপন করে ॥ 
১৯৩৬-এ বি. এন. দত বৈদিক গৃহাস্ত্রে বার্ণত পাররসমাধির সঙ্গে সিমেট্রি- 
এইচ এর সমাধি ব্যবস্থার সা্শোর কথা বলেন এবং সিমেট্রি-এইচ সংস্কৃতিকে 
আর বলে ঘোষণা করেন । ১৯৪০-এ ভাউস তাঁর হরপ্পার উপর 'রিপোর্টেও 
ওই একই কথা ব্যন্ত করেন । ১৯৪৭-এ হুইলার এই বন্তব্কে জোরের সঙ্গে 
সমর্থন করে বলেন যে “স মন্্র-এইচ সংস্কাতির মানুষরা শুধু আর ছিল না, 
তারা হরপ্পা সভাঙার ধ্বংসের জন)ও দ্বায ছিল। ১৯১৬-এর খননকার্ষে 
হরপ্পায় যে প্রাতপক্ষা প্রাকারের পাঁরচয় পাওয়া ধায় এবং হরপ্পার পশ্চিম 
প্রবেশপথের উপর তাড়াহুড়ো করে তোর করা সতকর্তামলক বাবস্থা 
অবলম্বনের যে পারিচয় পাওয়া যায়, তারই ভাত্তিতে তান একাঁট বাহরাক্রমণের 
সভাবনা ব্যস্ত করেন। এছাড়া পূর্বে রমাপ্রসাদ চন্দ যে খগেবৰ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে বৈদিক বুদ্ধ দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক অনাধদের পুর বা নগর ধ্বংসের 


১১২ প্রাগেতিহাসিক ভাক়তবর্ষ 


কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন হুইলার সেই কাছিনশকে হরপ্পার ধ্বংসের 
সঙ্গে সংযন্ত করেন। পারিপার্বিক সাক্ষ্য হিসাবে হুইলার মহেজোদরোর 
উপরের সংস্তরগুলির উল্লেখ কয়েন যেখানে একটা সামাগ্রক বিশৃংখল অবস্থা 
পবিলক্ষিত হয়, যা আকগ্মিক ধহংস কার্যের ইঙ্গিতবাহী । উপরের সংস্তরে 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা নরকংকালসমূহকে হুইলার গণহুতার নিন 
হিসাবে মনে করেন । 


১৯৫০ প্রাস্টাষ্দে স্টুয়ার্ট 'পিগট মোটামুটিভাবে হৃইলারের বন্তবাকে 
সমর্থন করেন ॥ তাঁর মতে উত্তর বালহচিস্তানের রানা ঘুণ্ডাই এবং ডাবরকোট 
এবং দক্ষিণ বাপহচিন্তানের নালের প্রত্বক্ষেত্রে অগ্নিদশ্ধ বসতর পৃবৃ স্তর 
লক্ষ্য করা যায় যা সুপরিকশ্পিত ধ্ংসকার্ষেন পাশ্চায়ক । এ-ছাড়া তান 
শাহণীটুম্পের সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত কিছু সামগ্রী, সিপ্ধপ্রদেশের ছানহৃদরোতে 
ঝুকর সংস্কৃতির আস্তত্ব, মহেঞ্জোরো থেকে প্রাপ্ত বিশেষ ধরনের বাইস, 
কুরধম থেকে প্রাপ্ত ডুমোযাস্ত কুঠাতর,। রঙ্নপুব থেকে প্রাপ্ত ছুরিকা প্রভৃতি 
সূত্র থেকে বাহরাগত জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশের কপ্পনা করেন । বিষয়টি 
আবও একটু পাঁরছ্লার করা দরকার । দক্ষিণ বালহচপ্তানে শাহণটুম্পের একটি 
সমাধক্ষেত্রে তাম্নিমিতি কিছু সীল, হাতল ঢোকাবার গঙযুন্ত তানার কুঠার 
এবং খরোধ্স্ত পাত্র পাওয়া গেছে ।  সীলগুলি ইরানের আনাউ এবং 
সারের তৃতণয় স্তরে প্রাপ্ত সীলের সঙ্গে সাফশ্যযূত্ত । কুগাইটি পাশ্িম এশীয় 
ধরনের এবং অনরপ সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ রাশয়।র মাইকোপ 
এবং সার্সকায়া থেকে । এগশলকে ১৮০০ শ্রাষ্টপ-বান্দে হ্থান দেওয়া যায় । 
মুশ্ডিগকের চড়থ" ও পঞ্চম সংস্তরে প্রাগুক্ত শাহীটুম্প ধরনে সামগ্রী পাওয়া 
যায় । 'সিম্ধূপ্রদেশের অস্তরী, ঝৃকর, ছানহুদরো, লোহুমজোদ্বো প্রড়ৃতি 
চ্ছানে একটি সমজাতীয় নূতন সংস্কীতর পরিচয় পাওয়া যায় যা ঝুকর 
সংস্কীত নামে পাঁরচিত। এই সংস্কীতর বৈশিষ্টা শাহাঁটু্প ধরনের হাতল 
ঢোকাবার গত“ওয়ালা কুষ্ঠার, তামার পিন, চতুদ্কোণ অথবা গোলাকার পাথরের 
সীল প্রভৃতি, যেগাঁলর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সামগ্রীর সাদশ্য আছে। 
ছানহুদরো এবং িম্ধুব অপর তগরবতাঁ ঝঙ্গরে ঝুকর সংস্কতির অবশেষের 
উপর অন্য এক ধরনের সংস্কাতির বিকাশ দেখা যায়, যার বৈশিল্ট্য নিম়মানের 
মৃখাশল্প। 

মোটের উপর বলা বায় যে এই সকল এবং আরও নানা চ্ছানে খননকার্ষ 
অথবা অনুসম্ধানের ফলে পুরাতন সংস্কাতসমূহের উপর কয়েকটি আগন্তুক 
সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, হাতিয়ার ও মৃৎপান্রের ক্ষেত্রে যেগুলি ভিন্ন 
এীতহা বহন করে। এই সকল অপকৃণ্ট সংস্কৃতিকে আর্ধ হিসাবে সনান্ত 


আধ সমস্যা ও ভারতায় পারাশ্ছিতি ১৬৩ 


করার প্রবণতা প্রত্বতত্বাব্দের মধ্যে বর্তমান, এবং এই সনান্তকরণের যা 
মাপকাঠি তা হচ্ছে ভারতের বাইরের অন্য জায়গায় প্রাপ্ত সামগ্রীর সঙ্গে 
প্রকৃত বা কম্পিত সাদশ্যের ধারণা । কিম্তুষে কথাটি স্পন্ট করে বলা 
দরকার তা হচ্ছে এই যে বোদক সাহত্যে যে সকল সংস্কৃতির পরিচয় বর্ণিত 
হয়েছে সেগুলির সঙ্গে প্রত্বতাত্বিক অনুসম্ধানলধ্ধ এই সকল সংস্কৃতি মেলে 
না। রানা ঘুণ্ডাই, ডাবরকোট ও নালে বহিরাগতগণ কর্তৃক ধ্বংসকার্ষের 
বে বিবরণ 'পিগট দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে যদি তকরছলে মেনেও 
নেওয়া যায় যে, সত্যই এমন কোন ধবংসকার্ধ ঘটানো হয়েছিল, সেগুলি যে 
একই সময়ে ঘটেছে তার কোন প্রমাণ নেই, তদ্দপার এই সকল সংস্কৃতির 
স্তরবিন্যাস এবং কালানর্ণয়ের ব্যাপারে এখনও প্রভূত সংশয় বত'মান । 
শাহাটুপ্প সমাধিক্ষেত্র, ঝুকর সংস্কৃতি, প্রভৃতি যাদ বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের 
ইঙ্গতবাহণ হয়, সেখানকার প্রত্বসামগ্রধর বিন্যাস অতান্ত ধীরগাঁত অন:প্রবেশের 
সূচনা করে এবং এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে হরপা সভ্যতার ধ্ংসসাধনের কোন 
কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না। হুইলারের তত্ব অনুযায়শ যা 
বলা হয় ষে ১৫০০ প্রীণ্টপুবাধ্দ নাগাদ 'সিমোট্র-এইচ সংস্কীতির শ্রষ্টা আর্ধরা 
হত্প”্পা সভ্যতা ধংস করেছিল, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অধুনা হরপ্পা 
সভ্যতার অধসানকাল ১৭৫০ গ্রীন্টপ্‌বধ্দ্ি বলে প্রমাণিত হয়ছে, যার ফলে 
আগেকাব ধারণাকে আর বঙ্গায় রাখা সম্ভব নয় ॥। দ্বিতীয়ত, লিমেট্রি-এইচ-এর 
বসাঁত হবস্পা ধ্বংসের পরেই গড়ে ওঠেনি, তা গড়ে উঠেছিল বহু পরে, ষে 
বিষয়ে প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ আছে । তৃতীয়ত 'সিমোদ্র-এইচ সংস্কৃতিকে বাঁ 
আর্য বলে মানতে হয় তাহলে এই সংস্কৃতির এলাকা আরও ব্যাপক হওয়া 
উচিত । কিদ্তু পাঁকস্তানের ভাওয়ালপুরের দুটি কেন্দু ছাড়া সিমোন্র-এইচ 
সংস্কৃতির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া বায়ান ॥ 


[সিমেট্রি-এইচ সংস্কাঁতি যে আধর্দেপ্ন এবং সেই সংস্কৃতি মানৃষেরা ফে 
হরপ্পার ধ্বংসসাধন করেছিল এই তত্বের বিরোধিতা করেন বি. বি. লাল 
১৯৫৩ প্রীন্টাষ্বে। তান দেখান যে তাড়াহুড়ো করে তোর তথাকঘিত 
প্রাতিরক্ষামূলক নিদর্শনসমৃহ--যেখানে 'সিমেট্রি-এইচ মৃংশিস্পের অবশ্থিতি 
লক্ষ্য করা যায়--এবং হরঞ্পণয় অধ্যায়ের মধ্যে একটি অন্বতাঁ ধবংসস্তুপেন্ন 
সংস্ঞর বর্তমান । ১৯৬২-তে অমলানম্দ ঘোষ বলেন যে উৎখননের ফলে 
এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে কোন পধাঁয়ে হরপ্পণয়দের সঙ্গে 
আর্যদের সংস্পর্শ প্রাতিপািত হয় ॥ ১৯৬৪-তে জি. এফ, ডেলস বলেন যে 
মহেজোদরোতে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত নরকল্কালসমহ থেকে হৃইলার বণ“ত গণ্হত্যন 

প্রা. ভা.--৪ 


১১৪ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


প্রমাণিত হয় না। বস্তুত হর্পা সভ্যতা আদের হারা ধংস হয়োছিল এই 
ধারণা ছয়ের দশক থেকেই গুর-ত্ব হারায় । 
১৯২৭ প্রাণ)ব্দে পঞ্সানন মিত্র উত্তর ও উত্তর-পাশ্চিমের তাগ্রসঞ্চর কেদ্দ্রগুলিব 
লঙে অখদের স«্পকিতি করার চেষ্টা করেন । ১৯৩৬-এ এই ধারণ।টিকে 
হাইনে গেলডান কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্বাহরণের ভিত্তিতে দাঁড় বাবার প্রয়াস 
পান। তিনি সালোঝান থেকে প্রাপ্ত উমোধ্যন্ত কুঠার, ফোর্ট মানরো থেকে প্রাপ্ত 
পাখার মত হাতলযুন্ত তরবারি, শাহনটু*্প এবং ছানহদরো থেকে প্রাপ্ত বাঁ 
পাগানোর গতগহ কুঠার, মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত হাতলের উপযোগী গঙ্সহ 
পাইন, গঙ্গা উপত্যকায় প্রাপ্ত বশাফিলক এবং ফতেগড় ও কাল্লর থেকে প্রাপ্ত 
শুঙ্গল তরবারি প্রভীতিকে পশ্চিম এঁশয়া, উত্তর ককেশাস, দক্ষিণ রাশয়া ও 
আফগানিস্তানে প্রাপ্ত আয়ধসমূহের সঙ্গে তুলনা করেন ও বলেন যে ওইগল 
আর্ধদের হাতিয়ার যারা ১২০০-১০০০ ঘ্রণষ্টপূবাক্দি নাগাদ ভারতে আসে। 
গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত বশফিলক ও শৃঙ্গল তরবারির প্রসঙ্গ তুলে তিন 
বলেন যে যেহেতু এগুলি কোন স্ুনারঘিষ্ট প্রত্বতাত্বিক স্তরে এবং সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ডলে পাওয়া যায়ান সেই কারণেই এগ্ালকে উত্তর পশ্চিমের আদের 
সঙ্গে সম্পকিতি করত হবে ॥ স্টুয়ার্ট পিট ১৯৪৪-এ এই মত বহুলাংশে 
সমর্থন করলেও ১৯১৫০-এ তিনি বলেন যে গাঙ্গেয় অণ্চলের এই সব আয়ৃধ 
আসলে হর*্পীয় শরণাাঁদের, যারা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের পর পাঞ্জাব ও 
সিদ্ধ অগ্ুল পারত্যাগ করে আরও পূবদকে চলে আসে । ১৯৫১ প্রপ্টান্দে 
বি. বি. লাল হাইনে গেলডানের তত্বের বিরোধিতা করেন । তিন দেখান 
যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আয়ধসমূহের সঙ্গে গাঙ্গেয় অণ্ুলের আয়হধের কোন 
ধরনগত এঁক্য প্রমাণ করা যায় না। উভয়ের উৎস ভিন্ন । ১৯৫৬ ধাঁন্টান্ছে 
গেলডান মহেঞোদরো। হরপ্পা ওছানহদররো থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু আয়ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পর্ব 'সিষ্ধাস্ত পুনঘোঁষণা করেন । 'তাঁন বলেন [সম্ধুপ্রদেশ, 
কুররম উপত্যকা, গাঙ্গের় অণ, প্রাতাঁট চ্ছান থেকেই প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের 
কাল ১২০০ থেকে ১০০০ প্রীষ্টপ্বান্ছ এবং এগাল স্ানির্দিষ্টভাবেই 
ককেশিয়া, পব* আনাতোলিয়া এবং পশ্চিম ইরানী সামগ্রীর সঙ্গে সম্পকর্যন্ত। 
এই কালগত ও বস্তুগত বৈশিষ্ট্াকে আর্ধ পটভুমিকা ব্যাতিরেকে আর 'কিভাবে 
ব্যাখ্যা করা যায়? গাঙ্গেয় উপত্যকায় শ্গল তরবারির উৎস 'তাঁন কোবান 
সংস্কাঁতির মধ্যে অন্বেষণ করার প্রয়াস করেন ॥ কিন্তু এস, 'পি. গ্প্ত বলেন 
যে গাঙগেন দোয়াব অগুলের তান্সামগ্রী দেশজ শিস্পধারারই আঁভব্যন্ত । ডি. 
1প, আগরওয়াল বলেন যে এখানকার তামসণ্চয় কেন্রুগৃলির বৈশিষ্ট ছল 


এগুলির মধ্যে পারুপারক সংযোগসন্ের একান্তই অভাব । ছয়ের দশকে 


আধ সমস্যা ও ভারতখয় পরিস্ছিতি ১১৫ 


রাজচ্ছানের নাগাউর জেলার খর্দি, মেহসনা ও কারাকোরাম অঞ্চল থেকে 
আঁবক্কৃত তান্রসামগ্রীসমহকেও আর্ধদের সঙ্গে স্পাকতি করার কোন কারণ 
নেই । উত্তর পশ্চিমাগুলের হাতিয়ারেয় বিস্তৃতি আঁধকতর পে" দেখা যায় 
না, যেমন ফোর্ট মানরো থেকে প্রান্ত হাতিয়ারস১মহের কোন ধরনেরই সাদৃশা 
গাঙ্গেয় সমভুশির হাওয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যাগ না।  তাম্রসন্তঘ বেন্দুসনৃহ 
সম্পকে আরও অলাবধা এই থে আগনখন কোন বিশেষ প্রতুতাত্বক সংস্তরে 
গাওয়া যায়াণ । ফোয়াল ও সানহত অন্থণের তাম্রলাম্তার হঙ্গে ও, 7 
বা গ্রিক বের মৃতশিল্পব সংযোগের কথা পবা বন হসেছে । এউ 
সংাগের প্রকৃতই কান ভিটি আছে কিনা তা নাশিতভাবে বা যায না। 
গোরক নংশিশ্পেব মানুষরা যে আর্য ছিপ এ বন্তন্য প্রমাণ ধরার কোন 
উপায় নেই ॥ 

গত শতকের শেষপাদে এনং বর্মান শতকের গোড়ার দিক একি 
ধারণা জনপ্রিয় ছিল যে আধয'রা দুই ওরঙ্গে ভারতবধে এসেছিল । ১৮৮০ 
গ্রঙ্টাদ্দে এ. এফ. আর. হোয়ার্লে উনর ভারতের দুটি প্রধান আধধ্গোস্ঠীর 
ভাষা মাগধী ও শোৌরসেন?র ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেন যে আধদের প্রথম তরঙ্গ 
গাঙ্গেয় অণ্চলে আঁধবসাঁত করেছিল যারা পরবতর্ণকালে আগত দ্বিতীয় তরঙ্গের 
দ্বারা তাড়িত হয়ে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ছাড়িয়ে পড়েছিল । এই তত্বাটকে 
সমর্থন করেন গ্রয়ারসন (১৯০৭ ), রিজলী (১৯১৫ ) এবং রমাপ্রসাদ চষ্ৰ 
(১৯১৬ )। চগ্দজ মহাশয় পরিকপ্পনাটির ঈষৎ পরিবর্তন করে বলেন যে 
প্রথম তরঙ্গাট গঙ্গাষমুনা দোয়াব অণুলে বরাবরই রয়ে গিয়েছিল এবং পরবতর্ণ 
তরঙ্গাট পূর্বকাথত অণুলটি আঁধকৃত দেখে উপকুলবতর্ণ অগ্লে নিজেদের 
গ্রাতিষ্ঠত করে, সিদ্ধ থেকে, কাঁথিয়াবার হয়ে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল 
বরাবর । ১৯২৬ খ্রাঙ্টাব্দে সুনশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দুই তরঙ্গের 
মতবাদকে ভ্রান্ত ও মনগড়া বলে প্রতিপন্ন করেন, এবং পরবতর্শকালে ভাষা- 
তত্বাবিদ্রা এই মতবাদকে একেবারেই বাতিল করে দেন। কিন্তু ভাষা- 
তত্ববিদরা বাতিল করলেও প্রত্বতত্ববিদ্দের একাংশ এই দুই-তরঙ্গের তথ্থে 
রশাতিমত আগ্রহী ও আচম্ছাশীল হয়ে ওঠেন। বোৌদক সাহিত্যে ব্যবহাত 
তাশগ্রা়ন ও কুষ্ণায়স নামক সংশয়বুত্ত শন্দহুয়ের সঙ্গে ভারা তাম্র-ব্যবহারকারা 
প্রথম দফায় আগত আধযর্দের এবং লৌহ-্ব্যধহারকারণ দ্বিতাঁয় দফায় আগত 
আধর্দের সম্পর্কিত করার প্রচেন্টা করেন। 

আহমঙ্গ হাসান দান (১৯৬৭ ) 'তিমরগড় থেকে কয়েকটি সমাধিক্ষের 
আবিচ্কার করেন যা গাম্ধার-সমাধি সংস্কৃতি নামে পারচিত । এখানে তিন 
ধরনের সমাধি এবং লোহিত ও ধূসর বর্ণের মৃৎপান্রের পরিচয় পাওয়া যায় । 


১১৬ প্রাগোতহাসিক ভারতবর্ষ 


লোহযুগ সংকাস্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যষে সোয়াট উপত্যকার 
তিমরগড় ও অপরাপর ম্থানে আবিষ্কৃত সমাধিক্ষেত্রগূলির তাণ্রা*মীয় দুটি 
উপপধাঁয়কে ১৬০০ থেকে ১৩০০ এবং ১২০০ থেকে ১০০০ প্রীণ্টপ্‌বান্দে 
চ্ছান দেওয়া হয় এবং লৌহযুগনয় পযয়িটিকে ১০০ থেকে ৬০০ শ্রীন্টপবান্দের 
মধো নিদিষ্ট করা হয়। গাদ্ধার-সমাধি সংস্কাতির প্রথম ও দ্বিতণয় স্তরে 
তাম্র এবং তৃতীয় স্তরে লৌহের সম্ধান পাওয়া যায় । ডক্রিউ বান্হা্ড 
প্রথম ও তুতীয় স্তরের কয়েকটি কংকালকে যথাক্রমে ইউপোড'লিকোমোর্য 
(মাথার গড়ুন অনুযায়শী ইউরোপীয় ধরন) এবং লেপটোডলিকোমোর্ফ 
। মাথার গড়ন অনহযায় ভূমধ্যসাগরাীয় ধরন ) এই দুই শ্রেণীতে 'বিভন্ত 
করেন ও বলেন যে খ্াণ্টপ্‌ব" দ্বিতীয় সহম্রকে এই দুই শাখার আর্ধরা দুই 
তরঙ্গে এতদগুলে আগমন করে, প্রথমটি শ্রীম্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এবং 
দিতীয়টি নবম শতকে । প্রথম দফায় যারা আসে তারা লৌহের ব্যবহার 
জানত না, 'কিম্তু 'ছিতীয় দফায় যারা আসে তারা শুধু লৌহের ব্যবহারেই 
অভাস্ত ছিলনা, তারের সমাধিপ্রদানের রশাীতিও ছিল ভিন্ন । ফে়্ারসাভি'স 
বালুচিস্তানের কোয়েটা উপত্যকায় মৎশিপ্পের দুইটি ধারার আস্তত্ব লক্ষা 
করেন এবং গেগুলিকে ই তরঙ্গে আগত আধদের দুটি শাখার সঙ্গে 
সম্পকিত করার চেষ্টা করেন। প্রথম ধার়।টি, যা ঘুল মৃৎশিল্প নামে 
পরিচিত, অপেক্ষাকৃত অব্চীন, কিন্তু তা হস্তনিমি'তি, ককশি অলংকরণযানস্ত, 
সরল নকশা এবং কখনও কখনও একাধিক বর্ণসহ । পক্ষান্তরে দ্বিতায় 
ধারা1ট, যার বিকাশ উত্তর বালুচিন্তানে বেশি দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, 
কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই ধারাটি চক্রনিমিত, জ্যামিতিক ও “করেখ 
নকশাযুস্ত, এবং ঝৃকর সংস্কাতর নিদর্শনের সঙ্গে সাদশ্যযুস্ত । উভয় 
ধারারই কোন স্তরাঁবন্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়নি । 

হরপ্পা-উত্তর তাম্রাম্মীয় সংস্কৃতিসমূহকে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য 
এশিয়ার কোন কোন সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পকিতি করার প্রবণতা দেখা যায় 
কেননা ওই সকল অঞ্চল থেকেই আর্ধদের ভারতে আসা সম্ভব । ১৯৬৩ 
শ্রীণ্টাঞ্দে সাংকালিয়া মধ্যভারতের নভডাটো'লি ও এরান, রাজন্ছানের অহর ও 
িলুন্দ, উত্তর-দাক্ষিণাত্যের নেভাসা, চন্দোলি ও দাইমাবা এবং আরও 
দক্ষিণে রায়চুর দোয়াবে পিকলিহালের উৎখানত প্রদ্বক্ষেত্রগুলিকে সংগ্কতিগত- 
ভাবে পশ্চিম এশশয় ধারার সঙ্গে লম্পর্িতি করার চেষ্টা করেন।' এগ্দাল 
মূলত প্রস্তর ও তাগ্রের আয়ুধ ব্যবহারকারী সংস্কত যেখানে চক্ানার্মিত 
মৃংশিপ্পের ব্যাপক বিকাশ দেখা যায় । একমার অহর ছাড়া অন্য তানের 
ব্যবহার সীমাবদ্ধ পারসরে, খুব বাপক নয় । এই সকল চ্ছান থেকে 
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প্রাপ্ত মৃৎপান্রের আকারগত "ও নকশাগত বৈশিঘ্ট্াসমহের ভিত্তিতে 'তিনি 
এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পকিতি করার চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে 
এগনীলির পশ্চিম এশশয় উৎসের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে এতদণুলে 
পুরাণকথিত যে সকল জনপদের পারিচয় পাওয়া যায় সেগুলি ১০০০ 
গ্রীষ্টপূর্বান্দের আগে গড়ে উঠোছিল ৷ ওই সময়ের প্রত্বতাত্বিক 'নিদর্শনসমহের 
মধ্যে উল্লেখযোগা কৃককচাহুত লোহিত মৃৎপান্র, ক্ষুদ্রাম ও ফলা শিল্প, 
সামানদ্ধ পারিসরে তাম্রীনাম'ত সামগ্রী এবং বিশেষ ধরনের সমাধি ॥। মৃত" 
পাত্রের ক্ষেত্রে ইরাক ও ইরানের সত্যে কিছ সাদ্দশা লক্ষ্য করা ঝায়। 
গাংকালিয়ায় মতে এই. সাদ্বশ্য বাহরাগত আধর্প্রভাবের ফলে হওয়া সম্ভব ৷ 
অন্মক, হৈহয়, যাদব প্রভৃতি পৌরাণিক জনগোম্ঠীসমৃহ, যারা ১০০০ 
গ্রীণ্টপ্বান্দের আগে এতদণ্লে উপাঁনবেশ স্থাপন করেছিল, তারা আধধারা 
বহনকারী ছিল, এইরকম অনুমান তিনি করেন । ১৯৬৭-তে প্রাপ্ত অচ্বের 
অস্থির সাক্ষ্যে তিনি দক্ষিণের নবা*্ম*য়-তাম্াম্মীয় সংস্কৃতিগলিকেও আর্ষ 
আখ্যা দিতে চান। 

উপারি-উন্ত ণানা মতবাদ থেকে আসল যে কথাটা দাড়ায় তা হচ্ছে এই ষে 
প্রত্বতত্বাবিদরা মোটের উপর ধবে নিয়েছেন ষে খ্রখণ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্্রকে ইরান, 
পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় আরা যে ব্যাপক ধবংসকার্য চালিয়েছিল 
তারই পরিণামে ওই অঞ্চলের তাম্র ব্যবহারকারী মানুষদের একটা অংশ 
পূর্বাদকে অং ভারতবষে' চলে আসে যাদের উন্নততর কারিগরি দক্ষতা 
এতদশের তগ্রাম্নীয় সংস্কৃতিগ্লিকে প্রভাবিত করোছিল, অথবা তারাই এই 
সংস্কৃতিগুপির সৃষ্টি করেছিল | কিন্তু এই তাণ্র বাবহারকারশ আগম্তুকদের সঙ্গে 
হরগ্পীয়দের অথবা আর্ধদের কি সম্পর্ক ছিল, আর্ধপা তাদের সঙ্গে এসেছিল 
না পিছু পিছ; এসৌছল, এই রকম অত্র প্রশ্নের সত্তর পাওয়া যায় নি। 
সাংকালিয়ার অনুর:প চিন্তাধারার প্রভাবে গোবর্ধন ঘ্বায় শমা! বলেন যে 
কোশাম্বীতে ( উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের অনাতিদুরে ) উতথনিত ক্ষেত্রে 
প্রাপ্তি মৃৎপান্র নভডাটোলি, মেহ-গম, প্ংপুর, সোমনাথ এবং মোটামাচিয়ালার 
শেষ-হরপ্পা ও হরগ্পা-উত্তর মৃৎপান্রের সঙ্গে সাদশ্যবূন্ত এবং এই সকল 
জনবসাঁতি সামাগ্রকভাবে একটি সাংস্কৃতিক পাঁরমণ্ডলকেই লূচিত করে ঘা 
আসলে আর্ধ | কিন্তু এখানে বলা দরকার যে মৃংশিপ্পের ক্ষেত্রে যে সাদশ্যের 
কথা বলা হয় তা ততটা আসল নয় যতটা কণ্পিত। মধা ভারতের তাম্রাম্মীয় 
সংস্কীতগুলির সঙ্গে কৌশাম্বীকে এক করে দেখা যায় না। প্রথমোন্ত ক্ষেত্রের 
একাট প্রধান বৈশিষ্ট্য ফলা শিল্প ও ক্ষুত্রাম্ম যা কোশাম্বীতে অনুপস্থিত । 
আধার কোশাধ্বীর প্রথম সংস্তরের উপরাধধে লোহ এবং প্রতিরক্ষা প্রাকারের 
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নিদশ'ন পাওঘা যাম যা মধাভারত ও উত্তব দাক্ষিণাতোর তাণ্রাম্মীয় সংস্কাতি- 
সম্‌হের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত । সবোপিরি কৌশাদ্বীর প্রাচীনতম আধবসাঁতর 
সত্রপাত আনুমানিক ১১০০ প্রীঘ্টপবাশ্দি থেকে যখন মধ্ভারত ও উত্তর 
দ।ক্ষিণাতে)র তাম্রাম্মীয সংস্কৃতিসমতহর আঁন্তমকাল। 

১১৬৬ তে ডি. শি. আগরওয়াল দাক্ষণ-পূর্ব রাজচ্ছানের অহর ও 
গিল্‌ন্দে উৎখানিত বানাস সংস্কৃতিকে ( কালসীমা ১৮০০-১২০০ প্রম্টপ.বাধ্দি ) 
আযরদের প্রথম তরঙ্গে সঙ্গে সনান্তু করেন । এই সংস্কাঁত প্রধানত সবল 
ধবনের ও ্বে৩ চিহিত কৃষণ-ও-লোহিত মাত্র, তাম্রের আয়ংধ ও উপকরণ, 
"পক আবাস ব্যবস্থা, কখনও কখনও পোড়া ইটের ব্যবহারসহ) এবং 
পোড়ামাটির নানা ধরন্রে সামগ্রণর 'থারা পরীচত । আগরওয়াল দুই ধরনের 

মৎপার্র ও তৎস্হ পোড়ামাটির কিছু সামগ্রথকে পশ্চিম এশীয় অন:প্রেরণাজাত 
বলে মনে করেন ও বলেন যে এই সংস্কৃতি পশ্চিম এশখয় অন:ঃগ্রবেশকারাঁদ্বের 
পারা হবপ্পণয় কারিগরদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল । অর্থাৎ এই সংস্কৃতি 
হর”্পণয়দের সঙ্গে আর্ধদের সম্পক্কজাত ॥ পশ্চিম এশীয় অনপ্রবেশকারীরা 
ছিল প্রথন তরঙ্গের আয'। পক্ষান্তরে চিত্র ধূসর ম.ৎপাত সংস্কৃতির 
মাণুষরা ছিল দিতণয় তরঙ্গের আযষ'। শেষোল্ত সংস্কার কথা আমরা পরে 
আলোচনা করব । আগরওয়ালের বন্তবোর দুটি দিক বতমান, প্রথমটি হচ্ছে 
বানাস উপত্যকার সংস্কাঁতিতে হরস্পীয় কারিগারর আস্তত্ব, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
দুই তখঙ্গে আয্দের আগমনের ধারণা । বানাস সংস্কাতর ক্ষেত্রে পশ্চিম 
এশধয় ও হরপ্পধয় এই দই শিল্পধারার যে পরিচয় পাওয়া ধায় তার একাঁট 
প্রাক-পযয়ি কচ্ছের অশ্তঃপাতী দেশলপারের মৃৎশিষ্পে দেখা যায় বলে 
প্রকাশ । এই মৃৎশিষ্প ক্রীম পালিশের উপর দিবর্ণ রঞ্জত। দেশলপারে 
উৎখাঁনিত ১1ব সংস্তরে নবাগত মানুষদের সংস্কাতির পাঁরিচয় অনুমান করা হয় 
এনং বলা হয় যে এরা আধর্গোন্ঠীর মানুষ, যারা গুজরাত অঞ্চলের হরপ্পা 
সভাতাকে ধ্বংস করে 1কভুটা উত্তরে বানাস উপত্যকায় বসাঁত চ্থাপন করে এবং 
পরে গঙ্গা-যমূনা দোযান অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে ।॥ প্রমাণস্বরূপ শেযোন্ত অঞ্চলে 
কালো-ও-লাল মুৎপান্রের বিকাশের কথা উজ্েখ করা হয় । কিন্তু অন্যান্য 
তাম্রাম্মশয় সংস্কৃতির আধ্দের সঙ্গে সনান্তকরণের ক্ষেত্রে ষে সকল অন্ুবিধা 
দেখা গেছে সেই অলুবিধাগ্ঁলি এখানেও সমভাবে বতমান। এ ক্ষেত্রে যে 
বিষয়গলর প্রতি দূন্টি আকর্ষণ করান দরকার সেগ্দল হল £ প্রথমত, 
বানাস উপত্যকার যে শিপ্পধারাকে পশ্চিম-এশসয় বলা হয়েছে এবং আর্ধঘের 
সঙ্গে সম্পাঁকতি করা হয়েছে, তার সঙ্গে টেপ-হিসার, সাহ-টেপ, আনাউ প্রস্তাতি 
বাইরের শিল্পধারার সাদশ্য নেহাতই আপাত, হুত্তিসঙ্গত 'ভাত্ত ও কালসামা- 
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বাঁজত। এই বন্তব্য ওখানকার তথাকাথত হরপ্পসয় শিপ্পধারার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । দ্বিতীয়ত, শ্বেত 'চিহ্ৃত কৃ ও লোহিত মৃৎপান্ন পশ্চিম এশপয় 
শিপ্পধারার আনিবার্ধ লক্ষণ নয়। তৃতশয়ত, দেশলপাকের ক্লীমপালিশের 
উপর দ্বিবর্ণ বল্জিত যে মংশিল্পকে বানাস সংস্কৃতির প্রাক--পযায় বলা হয় 
সেটাও মুলত বিশুম্ধ অনুমান । 

চিন্তিত ধূসর মংপান্র সংস্কাঁতির কথা লৌহযুগ 'নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে 
আগেই বলা হয়েছে যে সংস্কৃতির প্রধান 'বিকাশকেন্দ্র গঙ্গান্যমুনা দোয়াব 
অঞ্চল । এছাড়া সরস্বত? ও দশদতণ উপত্যকায়, রাজছ্ছানে ও মালব অগলে 
এই সংস্কৃতির পারিচয় পাওয়া যায় ॥ উত্তর-পাশ্চিমাঁভমুখে শতদ্রু নদী পয্ত 
এবং পৰে” বৈশালণ পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত ধূসর ম:ৎপান্রের আষ্গিত্ব লক্ষ্য 
কনা যায়। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলার ভগবানপুরে শেষ-হরপ্পগয় সংস্কৃতির 
সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কীতির সংমিশ্রণ বতগান। রূপর ও 
আলমগিরপরে হবপখয় সংস্তরের উপর এই সংস্কৃতির অবস্থানও লক্ষ্য করা 
যায় । ১৯৪০-5৪-এ আঁহচ্ছন্তায় খননকাধে'র সময় এই 'চান্রত ধূসর মৎপান্রের 
পরিচয় পাওয়া 'গিয়েছিল, কিন্তু উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রত্বতাত্বক পটভূমিকায় 
এগ্ীলর তাৎপর্য উপলা্ধ করেন 'বি. 'বি. লাল ১৯৬০-৫২ প্রান্টাব্বে, যান 
হস্তিনাপুরে এগুলির চ্ঞরবিন্যন্ত, অবন্থান প্রদর্শন করেন । এই মৃৎশিপ্পের 
[নিজস্ব বৈশিঘ্টা বতমান । এগুলি চক্রনির্মিত, মসৃণ জমিষাস্ত, ছাই রঙ 
থেকে গাঢ় ধূসর রঙের, নানা আকারের এবং 'বিভিন্ন অলংকরণ-টিহ্সহ । 
চিনি ধূসর মৎপান্ত্র সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবাসসমূহ আয়তাকার, কাঁচা 
ইটের তোর, ঢাল: ছাদযূত্ত, দেওয়ালে মাটির সঙ্গে খড়ের কুচো বা অনুর্প 
সামগ্রী মিশিয়ে আস্তরণ দেওয়া । প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের মধ্যে তাম্রনার্মিত 
সামগ্রী, আন্থিনিমিত হাতিয়ার এবং লৌহের নিদর্শন বর্তমান ।॥ আয়ুধ* 
সমৃহের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় যেমন ছবি, তীরের মুখ, 
বশফিলক, বাইস বা বাসৌলি, খুকপি, নিড়ানি প্রভাতি । এছাড়া কুড়ি, 
পোড়ামাটি ও আধা-দামশ পাথরের পঠতি, বালা ও অন্যানা সামগ্রী একটি 
স্ুননর্দন্ট সাংস্কীত্ পাঁরিমণ্ডলের পরিচায়ক । এটাও লক্ষ্যণীয় যে চিন্তিত 
ধূসর ম.ৎপান্র সংস্কাতির সংস্তরসমূহে শস্যের মধ্যে চালের নিদর্শন বিশেষ 
ভাবে পাওয়া যায় । গৃহপালিত পশুসমূহের মধ্যে শকর, গাভী, হরিণ, 
অশ্ব, মেষ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া ধায় । সি-১৪ পদ্ধাতিতে প্রাপ্ত এই 
সভ্যতার কালসঈমা ১০০০ থেকে £০০ খ্রীন্টপ্বান্ছের মধ্যে । 

[ব, বি. লাল 'চাতিত ধুসর মুৎপান্ন সংস্কাঁতির শ্রন্টাদের সঙ্গে আধদের 
সনান্ত করেন । তাঁর মতে মহাভারতে বার্ণত বিভিন্ন গ্রাসিদ্ধ হ্থানে যেহেতু 
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এই সংস্কাতির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেহেতু ভারত*য় এ্ঁতিহ্যে যোঁট সবচেয়ে 
কুলীন সভ্যতা-এলাকা সেই বন্ধাবর্ত বা ব্রহ্ধাষদেশ এই [চিত্র ধ্সর মৃৎপান্র 
সংস্কৃতির অন্তর্গত, এবং যেহেতু ঘগ্গব বা প্রাচীন ্বস্বতশ উপত্যকার 
লোকেরা--যারা বোদ্ক সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত--এই ধরনের 
মৃৎপাত্র খ্যবহার করত লে প্রকাশ, সেই হেতু এই সংস্কৃতিকে আর্য বলে 
গণ্য করতে হবে । মহাভারতে বার্ণত হয়েছে যে একটি ব্যাপক বন্যার ফলে 
হস্তিনাপুর ধংস হলে সেখানকার তৎকালণন রাজা নণচক্ষু তাঁর রাজধানখ 
কোশাম্বীতে সাঁরয়ে নিয়ে যান। এ ছাড়া লাল আরও বলেন যে 'চান্লভ 
ধূসর ম:ৎপান্র সংস্কতির ভোগোলিক বন্টন অতান্ত ব্যাপক এবং এই সংস্কৃতির 
সামগ্রীসমূহের মধ্যে একটা সমজাতখয়তা বর্তমান । এই মৃশি্পের একটা 
*বাতন্ত্য আছে যার সঙ্গে অন্যান্য মৃৎশিল্পের মিল সামান্য । এই যুুক্তিকে 
অনুসরণ করে তিনি আরও বলেন যে এই সমজাতশয়তা ও স্বাতন্রোর জন্যই 
[চাতিত ধুসর মৃৎপান্ত সংস্কৃতিকে বাহরাগত এবং আর্য বলতে হবে, কেননা 
অনুর্প মৃংশিস্পের নিদর্শন পাকিস্তানের করাচির উত্তরে লাখিওপগর, 
আফগানিস্তান, ইরানের শাহ-টেপ এবং ইরানী আজাববাইজানের অন্তর্গত 
হাসানল; এমন 'কি সুদূর থেসালি থেকেও পাওয়া গেছে। 

চান্রত ধূসর মৎপান্ন সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে আধ্দের সনান্ত করার 
ব্যাপারটা এরীতহাসিকদের মধ্যে অনেকেই 'বনা প্রমাণেই মেনে নিয়েছেন । 
১৯৬৮-তে এ, এল. ব্যাশাম এই সনান্তকরণকে য্যান্তসঙ্গত আখ্যা দেন । ১৯৬৫-তে 
ঘবামোদর ধমানম্দ কোশাশ্বী এই সনান্তকরণকে শুধু সমর্থনই করেন নি, 
গচান্রত ধূসর মৃৎপান্ত্র সংস্কাতিকে তান কুরু ও পুরুদের স.ষ্টি বলে অভিহিত 
করেন। ১৯৬৬-তে রোমিলা থাপার বলেন যে এই সংস্কৃতির সঙ্গে বোদ্ছক 
সাহিত্যে প্রাতিফালিত জীবন ধারার সম্পূর্ণ মিল আছে । দুঃখের বিষয়, 
এই সকল কথা ন্যানতম প্রমাণ ব্যাতিরেকেই বলা হয়েছে । আসল কথা হল 
মহাভারতে ভীল্লাথখত কয়েকটি চ্ছান থেকে চীন্রত ধূসর মৃৎপান্র সংস্কাতির 
নিদর্শন পাওয়া গেছে বলেই ওই সংস্কাতির শ্রম্টাদের আর্য বলার পক্ষে যথেষ্ট 
তথ্য পাওয়া গেছে এ কথা মনে করা ঠিক নয় । সাহিত্যগত সাক্ষ্য অন:যায়ণ 
এই সকল স্থান যতটা প্রাচীন হওয়া উচিত, হস্তিনাপূর বা আহচ্ছতা তার 
পরিচায়ক নয় ॥। কার্বন-১৪ পরীক্ষায় জ্ঞাত এতদণ্চলের সংস্কীতসমহের 
কাল প্রাণ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতকের বোঁশি প্রাচীন নয় ॥ সম্ভবত এই কারণেই 
হূইলার বলেন যে চিন্রত ধূসর মৃংপান্ত নংস্কতি আসলে দ্বিতীর তরঙ্গে 
আগত আর্ধদের সূন্টি। এতে উত্ত সংস্কাতির কালগত অবাঁচীনতার একটি 
আতি সরলগকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। রোমলা 


আর্ধ সমস্যা ও ভারতশয় পরিস্থিতি ১২১ 


থাপার যাই বলুন না কেন, উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে উজ্জীয়িনী পযন্ত 
এবং পশ্চিমে ভাওয়ালপূর থেকে প্‌বে বিহার সামাস্ত পর্যন্ত এলাকার 
উত্খানিত সংস্কাতসমহের সঙ্গে বোদ্ক ও তৎপরবতত সাহিত্যে প্রাতফালত 
আযবিতে'র সাংস্কীতিক জীবনকে কোন র্লমই মেলানো যায় না। ১৯৬২-তে 
ন্থধীয়র্জন দাস বলেন যে খব্বেদে যেহেতু মৃৎশিল্প বা কুস্তকারের উল্লেখ 
নেই সেইহেতু খণ্বেদের মানুষেরা মৎপান্রের ব্যবহার জানত না। তাহলে 
কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে ধঙ্বেদের মানুষরা প্রস্তরযগে বাস করত এবং 
ধাগ্যেদের সংগ্কীত প্রস্তরযগের সংস্কৃতি 2 মনে হয়ে দ্াসজ মহাশয় খাস্বেদে 
কুলাল বা কৌলাল শন্দাটর অনহপদ্ছিতি দেখে এই রকম 'সিম্ধান্ত কর়েছিলেন। 
কিন্তু মৃংশল্পবাচক অপর কোন শব্দ খাণ্বেদে নেই একথা তিনি কিভাবে 
বুঝলেন ? স্মরণ রাখা দরকার খাস্বেদের শ্লোকসংখ্যা দু'চারাটি নয় ১০,৪৬২ 
[টি । এই প্রসঙ্গের অনতারণার উদ্দেশ্য, বাদক সাহিত্যে বাঁণত সংস্কাতিসমহের 

, নিখংত বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্ষতাত্ক অনুসম্ধানলব্ধ সংস্কাতিসমূহের 
সঙ্গে সেগঁলর সম্পক স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক হতে বাধ্য । ম]াকডোনেল ও 
কথ বৈদিক সাহতোর যে বঝাখ্যামূলক শখ্দপূী প্রণয়ন করেছেন গুততত্ষ- 
বিদরা মূলত তার উপরই নিভর করে বৈদিক যূগ সম্পর্কে ধারণা গঠন 
করেন, কিন্তু এই শব্দস্‌চী একান্তই নিবাঁচিত, বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত 
গুরুত্বপূর্ণ শব্বসমূহের সামান্য অংশই এতে বতমান। 'বি. বি. লাল 
বাইরের দেশের মৃতশিস্পের সঙ্গে চিত্রিত ধুসর মৎপান্ন সংস্কার সে সাদশ্যের 
কথা বলেছেন তা কতদ্‌ব প্রকৃত এবং কতদূর কম্পিত তা বলা যায় না, 
কেননা এ পর্যস্ত ভারতের যত সংস্কীতিকে আর্ধ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সাদ্‌শ্য দাবি করা 
হয়েছে । লাল থেসালি এবং ইরানের নিঘশনের লঙ্গে হস্তিনাপুরের ধর 
মৃৎপান্রের সাদৃশ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দাহরণ পেশ করেননি । এন. 
আর. ব্যানাজশ শাহীটুম্প মহধাশল্পকে 'চান্তত ধূসর মৃৎপান্রের উৎস বলেছেন 
কেননা তাঁর মতে শাহাটু*্প মহৎশিশ্পের যথেস্ট আকর্ষণীয়তা আছে এবং 
সেইহেতু তা লমকালশন এবং পরবতাঁকালের মৃংশিল্পের অন্প্রেরণার 
কারণ হতে পারে । এই ধবননের য্যান্ত প্রধানত ব্যান্তগত ধারণা নিভবর 
এবং সেই কারণেই কাণ্পানক । যা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপত তা আসলে 
প্রমাণাভাস মান । 


বিশিগ প্রতুক্ষেত্রসমুহের পরিচিতি 


অভ্িরামপন্ধম £ তামিলনাড়ুর রেডহিল পাহাড়ের নিকট কোতীলয়ার 
নদী উপত্যকায় বৃিদা মাংকু বাংকা নামক নালার উপর অবাশ্ছিত প্রস্তরষূগের 
প্রত্বক্ষেত্র । এখানকার নাড়ি পাথরের পুরু স্তরের উপর জমে ওঠা 
ল্যাটেরাইট অবক্ষেপের মধ্যে হাতনুড়াল ও ছেদক ধরনের বহু আয়ুধ পাওয়া 
গেছে । ১৮৬৬ গ্রণম্টাম্দ থেকেই এই প্রতরক্ষেত্রীটি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে । 
অন্রাঞ্জিখেরা £হ উত্তর প্রদেশের এটা জেলায় গাঙ্গেয় সমভূমির উপর 
অবগ্ছিত প্রত্মক্ষেত্র । এখানকার প্রথম সংস্তরে গোরক বর্ণের ম.ৎপান্র, দ্বিতীয় 
সংস্তরে কালো ও লাল মৎপান্র, তৃতীয় সংস্তরে লৌহনিমিতি উপকরণের সঙ্গে 
চান্রত ধূসর মৎপান্র এবং চওথ সংস্তরে উত্তরের কৃষ্ষমসণ মৃৎপান্রের সন্ধান 
পাওয়া গেছে । গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় সংস্তরটির কাল ১০২৫ খ্রীষ্টপ্বার্দের 


কাছাকাছি । 
অনগওয়াড় £ কর্ণটকের ঘটপ্রভা উপত্যকায় অবচ্থিত আদি ও মধা- 


প্রস্তরযুগের প্রত্বক্ষেতর । 

অমুথমঙ্গলম £ তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুটে জেলার অভ্তগত প্রত্তক্ষেত্র, 
যেখানে বিস্তৃত ল্যাটেরাইট ভুসংস্থানের মধ্যে ২৫০টির মত পান্রসমাধ 
আবিম্কৃত হয়েছে । সমাধিতে প্রদত্ত সামগ্রীর মধো কালো ও লাল ম:ৎপান্র 
এবং লৌহানামত উপকরণ দেখা যায় । 

অহ্বা £ দক্ষিণ গ্জরাতের বুলসর জেলায় অবগ্থিত মধ্যপ্রস্তর যুগের 
প্রত্বক্ষেত্র । 

অন্বাখোঁড় £ উত্তর প্রদেশের শাহারানপুর জেলায় অবন্থিত শেষ 
হরপ্পণয় যৃগের প্রতক্ষেত্র যেখানে অলংকরণবিহীন গেরিক বর্ণের মৃৎপানর, 
ইটের তোর উনান ও পোড়ামাটির সামগ্রুপ পাওয়া গেছে । এখান থেকে 
তামার উপকরণ পাওয়া ণা গেলেও আতিসম্লিহত সাইপাই নামক স্থান থেকে 
তা পাওয়া গেছে প্রাগুক্তধরনের মৃৎপান্রসহ । 

অম্নী£ 'সিম্ধু প্রদেশের লাখ পাহাড়ের দক্ষিণে সিম্ধ নদের উপত্যকায় 
পাঁলভূমিতে অবস্থিত প্রাক:-হরগ্গীয় বসতি যেখানে ১৯১২৯-এ খননকার্ 
চালান ননশগোপাল মজুমদার এবং ১৯৫৯-৬২-তে জে. এম. কামাল ॥ 
এখানে পাঁচাট সাংস্কাঁতক যুগের ধারাবাহুক আন্তত্ব লক্ষ্য করা যায়, প্রথম 
[তনাটি যথারুমে প্রাকশ্হরপ্পীয়। হরপ্পণয় ও প্রধান হর*্পণয় । প্রাক 
হরস্প'য় ষগাঁট চারটি উপধহগে 'বিভন্ত যেগ্যাঁলর প্রথমটিতে প্রধানত হস্তানামত 


[বিশিষ্ট প্রত্বক্ষেত্রসমহের পারিচাতি ১২৩ 


মংংপাত্র, তামা ও ব্রোঞ্জের টুকরো, চাট" পাথরের ফলা প্রভাঁও পাওয়া 
যায়, দ্িতীয়টিতে (দুই স্তরে) উন্নততর ধরনের অলংকরপণযন্ত মৃৎপান্ত, 
ততাঁয়টিতে কাঁচা ইট ও পাথরের আবাসব্যবদ্থা এবং চক্রনি্'ত বর্ণ ও অলঙ্করণ 
যদন্ড মুৎপান্র এবং চতুর্থণটতে আরও একটু উন্নত ধরনের মংৎপাশ্রের পাঁরিচয় 
পাওষা যায় । খিতায় যৃগাঁট প্রথম যুগেবই ধারাবাহিকতা বহন করে, কিন্তু 
এই যুগেই হবপ্পণয় উপাদানসমহেব অন/প্রবেশ পধাপ্তভাবে ঘটার দরুন 
অম্রী সংস্কৃতি হর*্পণয় চরিন্ন পেতে আরঞ্ত করে, যার পণ" বিকাশ এখানকার 
তৃতীয় যুগে দেখা যায় । 

জহর £ দক্ষিণপূ্ব বাজদ্থানে উদ্য়পঃরের সন্নিকটে বানাস উপত্যকায় 
অবশ্থিত তাণ্রা্নণয় প্রত্রক্ষেত্র যেখানে প্রথম উৎখনন হয় ১৯৬১-৬২ খন্টাব্দে। 
এই সংস্কৃতির দুটি প্রধান যৃগ, প্রতিটি যুগই আবার তিনটি করে উপযংগে 
বিভন্ত ॥ এখানে সাত ধরনের মৃত্শিম্পের পরিচয় পাওয়া যায়, যেগখলর 
অমস্‌ণ ও অনুল্রত অবস্থা থেকে কমোন্নয়নের একটা সুস্পন্ট পদ্ধাতি লক্ষ্য 
করা যায় এবং এই কারণেই এই মৃৎশিপ্প অবলম্বনে এখানকার ঘূগ ও উপ- 
যুগগুলি সম্পকে ধারণা করা যায় । অহরে তাম্রনর্মিত সামগ্রপর ব্যাপক 
পবিচয় পাওয়া যায়, এবং তাগ্প্রাচুযের উৎস সম্ভবত আধ্মাবল্লী পবঝ্তাণল | 
এখানে নাটি ও পাথরনির্মিত আবাসের পারচয় পাওয়া যায় । ক্ষুদ্রাশ্মের 
অনুপদ্থিতি লক্ষাণণয়। ছিতীয় ঝুূগে লোহার বাবার দেখা যায় । 

আঁহচ্ছ্্া £ প্রাচীন উত্তর পণ্চাল দেশের রাজধানণ, উত্তব-প্রদ্দেশের 
বেরিলগ ভ্লোব রামনগর গ্রামের আধমাহইল উত্তর-পৃবে অবস্থিত । এখানে 
১৯৪০-৪৪-এন্ন উৎখননের ফলে খ্ীন্টপ্‌ব" ন্রযোদশ শতক থেকে ধ্রীম্টীয় 
একাদশ শতক পর্যস্ত একটানা বসাঁতব ধাবাবাহিক প্রত্রতাত্বক নিদশ'ন 
আবিষ্কৃত হয়েছে । সাম্প্রতিক খননকার্সমূহের ফলে এখানে লৌহনিমতি 
উপকরণের সঙ্গে চিন্রিও ধূসর মহৎপান্র সংস্কৃতির আস্তত্ব লক্ষ করা গেছে। 
এছাড়া ভিন্ন স্তর থেকে তৎপরবত্তঁ উত্তরের কৃষ্মসূণ মৎপাত্রর নিদর্শন 
পাওয়া গেছে । এখানে যে নয়াঁট স্তরে ৬ংখনন হয়েছে সেগুলির মধ্যে নবম 
বা সর্বনিগ্ন স্তরে কোন ঘরবাঁড়র চিহ্ন নেই । এই জ্ঞবটিকে থাণ্টপ্‌ব ততগয 
শতকের পূর্ববতশ বলে গণা করা হয় । 

আক্জিয়া ঃ গৃজরাতের কচ্ছ জেলায় ভুজের পশ্চিমে এবং নাখ্তারনাএ 
৫ কি, মি. দক্ষিণপ্বে ভূখণ নদীর তগরে অবস্থিত আদি প্রস্তর যুগের 
প্রতক্ষেত । 

আঞ্জারা £ বালুচিন্তানের মূলা নধর উপনদ্ী আঞ্পরার দু+বাহ্‌র 
মধ্যবতা প্রাকহরপ্পীয় প্রতক্ষেতর। এখানকার প্রথম সংস্তরে কিছ? লাল 


১২৪ প্রাগোতিহাসিক ভারত 


রঙের মৃৎপান্রের টুকরো এবং চা্পাথরের ফলা ছাড়া আর কিছদ পাওয়া 
যায়নি, তবে পরবতণ সংস্তরসমূহে আবাস ও চক্রানার্মত মৃৎপান্রের নিদর্শন 
আছে । আপ্জীরা মৃংপান্রে সচরাচর হলদে আস্তরের উপর কালো' রঙের 
প্রলেপ বর্তমান, এবং এগুলি অত্যন্ত ভাল করে পোড়ানো । 

আদমগ্ড় £ মধ্যপ্রদেশের নমণ্দছা নদীর তারে হোসঙ্গাবাদ শহরের 
নিকটবতর্ঁ একট পাহাড় যার ছত্রসমূহের ভিতরে ও বাইরে ষোলাট খাছে 
উৎখনন হয়েছে ॥ উপরেপ্ন ভূপৃষ্ঠের নিচে আলগা বাদামি মাটি ও পাথর- 
কুচির তলায় ৫&০-১৫০ সে. মি. পূরু কালো এ*টেল মাটিতে প্রচুর ক্ষুদ্রা'্ম 
আঁবত্কৃত হয়েছে । পূর্ববতঁ পধঁয়ের প্রস্তরয্‌গের কিছ? 'নিদর্শনও এখানে 
পাওয়া যায় ॥ এখানকার গৃহাচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এক বা একাধিক 
রঙে আঁকা, যেগুলির সাঠক কালানরূপণ হয়নি । 

আদিত্যনাল্ল;র £ তাঁমলনাড়ুর 'তিরনেলভোল জেলার অর্তগত তাম্পণ্ণ 
উপত্যকায় অবাচ্ছিত প্রত্বক্ষেত্র । এখানকার ১১৪ একর ব্যাপপ সুবৃহথ প্রাচগন 
সমাধিক্ষেত্রে প্রচুর ধাতব সামগ্রশ এবং লাল-ও-কালো মৎপান্র পাওয়া গেছে। 

আম্না ই গুজরাতের সৌরাম্্র অণ্ুলের হালারে অবস্থিত তাম্রাশ্মীয় কেন্জু 
যেখানে হরপ্পণীয় ও তৎসহ কালো ও লাল মৃংশিন্পের পরিচয় পাওয়া গেছে । 

আমরেলি £ গূজরাতের আমরোলি জেলায় ওই একই নামের শহরের 
সম্িকটচ্ছ প্রত্বক্ষেত্র যেখানকার নিয় সংস্তরে তাম্রাশ্মীয় এবং উপরের সংস্তরে 
লৌহযগের নি্রশশন পাওয়া গেছে । উভয় সংস্তরের মধ্যে সুনিিষ্ট ছে 
বরমান। 

আবর্রিকামেদ; ঃ পশ্ডিচোরর দু'মাইল দাঁক্ষণে অবঙ্ছিত মহাম্মীয় সংস্কাতি- 
কেন্দ্রু। এখানকার খননকার্ষে কিছু রোমক সামগ্রী আবিক্কৃত হয়েছে । 

আলমাত্ত ঃ উত্তর কণাটিকের মধ্যপ্রস্তর যুগের স্তরবিন্য্ত প্রত্ক্ষেত। 

আলমাগিরপর £$ উত্তরপ্রদেশের মধর়াট জেলায় হিশ্ডন নদীর তগয়ে 
অবশ্থিত প্রত্বক্ষেত্, দিলী থেকে ৪৪ 'কি. মি. উত্তরপূবে। এখানকার প্রথম 
পযায়িটি শেষ হরপ্পণয় সংস্কৃতির পরিচায়ক । ছ্বিতার পায়ে ১৩৭ সে. মি. 
পুরু অবক্ষেপের মধ্যে লোৌহীনির্ত আয়ুধ ও চিন্তিত ধূসর মৎপান্ত 
সংস্কৃতির পারচয় পাওয়া যায় । তৃতগয় প্যাঁয়ে উত্তরের কৃষমসূণ মৃংশিম্পের 
পরিচয় পাওয়া যায় ধা সমকালণন রূপর ও হান্তনাপুরের প্রথম এতিহাসিক 
যুগে সঙ্গে সামঞ্জস্যাপণ ॥ চতুর্থ পবাঁয়ে মুঘল উপাদান পাওয়া যায় ধা 
থেকে এই চ্থানটির নামকরণ হয়েছে । 

ইনামগাঁও £ মহারাষ্ট্রে পৃনে শহরের ৪৫ মাইল প্‌বে অবস্থিত 
তামাশ্মশয় কেন্দ্র । এখানকার তাম্রাঞ্মীয় সংস্কৃতির প্রথম পর্বের সঙ্গে 


বিশিষ্ট প্রত্বক্ষেত্রপমূহের পরিচিতি ১২৫ 


মালব সংস্কৃতি এবং দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে জোরওয়ে সংস্কৃতির সমন্বয় দেখা 
যায়। প্রধানত মৃৎপাঘের ভিত্তিতে এই দুই সংস্কৃতিকে সনান্ত করা হয় । 
মালব মৃংপাত্র নকশা কাটা লাল, জোরওয়ে মৃংপান্ হালকা, উজ্জবল কমলা 
অথবা গোলাপী, কালো রঙের নকশা । ইনামগাঁও-এর জোরওয়ে পবণট, 
আদ ও অন্ত্য দুই প্যাঁয়ে বিভন্ত । তাম্্রাম্পরয় ও লৌহযুগের যোগসূত্র হিসাবে 
এই দ্বিতীয় পযমিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৬৮-৬৯ খ্রান্টান্দে এখানে 
উতখনন হয় । পাঁচটি অর্ধচদ্দ্রাকার মটির স্তুপ বা টিবি এখানকার প্রাচীন 
জনবসাঁতির পাঁরচায়ক । 

উকা্ ঃ 'সিংভুম জেলার সানি রেলস্ট্েসনের নিকট, সোনানালার তাঁরে 
অবগ্থিত প্রত্বক্ষেত্র, যেখানকার প্রাপ্ত সামগ্রগ থেকে প্রস্তরধুগ থেকে নবাম্মশয় 
অধ্যায়ে উত্তরণের আভাস পাওয়া যায় । 

এরান £ মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় অবাস্থিত প্রত্বক্ষেত্র সেখানে খনন- 
কাযের ফলে তাগ্রাম্মীয় সংস্কৃতির পারিচয় পাওয়া গেছে । এই সংস্কৃতি 
নভডাটোলির অনুরূপ । এখানে এক প্রাতিরক্ষা প্রাকারের অবশেষ পাওয়া 
যায় । মৃৎশিষ্পের নিদশনিসমহে তিনি পায়ের পরিচয় দেয়। এরানের 
দ্বিতীয় যুগে উত্তরের কৃষমসূণ মৃৎপান্রসহ লৌহনির্িত সামগ্রীর পারিচয় 
পাওয়া যায় । এরানে এওহাসিক যৃগেরও প্রভূত নিঘশ'ন বত'মান। 

ওয়াজল £ কর্ণাটকের গুলব্গা জেলার শোরাপুর তালুকে হুণসগি 
নালার উপর অব্ছিত মধ্য প্রস্তরষূগের প্রপ্গেত্র | 

কাকোরিয়া ঃ উত্তরপ্রদেশের বারাণসগ জেলায় চন্ুপ্রভার তরে অবস্থিত 
তাণ্রাম্মীয় ক্ষেন্তু যেখানে বসতি এলাকা ও সমাধিচ্থছল উভয়ই পারলক্ষিত 
হয়। তিনটি অধ্যায়ে বিভন্ত হলেও এখানকার সংস্কৃতি একটি ধারাকেই 
প্রতিফলিত করে। 

কাঠোয়া £ মধাপ্রদেশের বশনা রেলস্টেশনের ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 


অবস্থিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেত । 
কামারপাল £ উীঁড়িষ্যার ময়ূরভগ্জ জেলায় বুরহাবালঙ্গ নদীর তীরে 
অবাচ্ছিত আদিপ্রস্তর যুগের প্রতক্ষেত্। 
কাদ্দিভীল £ বোধ্বাই-এর শহরতলণীতে অবাস্থিত প্রস্তরষগের প্রত্ক্ষেত্ 
যেখানে আয়ধসমূহের ক্ষেত্রে বুগগত ধারাবাহিকতার পরিচয় আছে । 
কারেমপটাদ £ অন্তপ্রদেশের নাগাজবীনকোন্ডার ৩২ মাইল পর্ব" 
ঘক্ষিণ-প্‌বে" নাগুলেন? নদীর তীরে অবস্থিত আপিপ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেতর । 
কালদেবনহাল্ল £ কর্টিকের গুলবর্া জেলার শোরাপুর তালদুকে 
হুনসাগি নালার তারে অবচ্ছিত মধ্যপ্রন্তর যুগের প্রত্ক্ষেত্র ৷ 


১২৬ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


কািবঙ্গা উত্তর রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলায় ঘগ্গরের দক্ষিণ তটে 
অবাচ্থিত প্রাক-হরপ্পীয় কেন্দ্র যা কালক্রমে হরগ্পীয় বৈশিষ্ট অর্জন 
করোছিল। এখানে প্রাক্‌-হরপ্পশয় এবং হর*্পণয় উভয় খস(তিরই পরিচয় 
শাওয়া যায় ॥। এখানকার প্রাকৃহবগ্পণষ প্রতিরক্ষা প্রাকারটি হরঞ্পয়ীরা 
পাবৃহার করোছিল ঝলে মনে হয় । মৃতশিশ্পের ক্ষেত্তেও উভয় ধারা পক্ষ্য করা 
বাব । হরপ্পার মত এখানেও ঘরবাঁড় ও ব্রাস্তাথ।টেব *॥যচয় পাওয়া যায়, 
এতে অলনিবাশা বাবস্থা অনৃপদ্থিও | বিভন় সংস্তরেব আপাসে আবতাকার 
ও গোলাকার উনানের সন্ধান পাওয়া যায় । 

কালেগও 2 শহাবান্টের আহমদনগর জ্লোষ গোঙা (নার ৩২নে অবস্থিত 
নধ্গ্রস্তর যুগের প্রহমেত্র । 

কায়থা £ উজ্জয়িনীর ১৬ মাইল পূবে চম্ধলের উপনদশ ঘাঁ-কালি- 
[সম্ধূর দাক্ষণ তরে অবস্থিত তাম্রাম্মীয় বসাত । এখানকার প্রথম যৃগে 
মধ্য প্রস্তরযৃগের আয়ুধ আবচ্কৃত হয়েছে । দ্বিতীয় যুগে ক্ষদ্দ্রা্ম এবং 
তাম্রীনার্মত কুঠার, বাটালি ও বলয় পাওয়া গেছে । তৃতীয় যুগে সাদা 
চিন্রণযুক্ত কালো-ও-লাল মৃৎপান্র ও চতুর্থ ষুগে মালব ধরনের মৎপাত্রের 
উপচ্থিতি লক্ষা করা যায়। খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে কাথা 
সংস্কৃতির এলাকা কায়থা ছাড়াও অন্যত্র বিস্তৃত ছিল । 

িব্বনহাঁপ্প £ কর্ণটিকের টুমকুর জেলায় অবাচ্ছিত প্রস্তরযূগের প্রত্রক্ষেতর। 

1কিলভেনোয়াকম £হ তামিলনাড়ুর উত্তর আক্ট জেলার আকোর্নিম 
তাল?কে অবাচ্ছত আদপ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেত । 

কুমার £ মাদ্রাজের ২৪ কি, মি. দক্ষিণে অবস্থিত মহাম্মীয় ক্ষেত্র 
যেখানে বসাঁত ও সমাধি উভয়েরই অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় । 

কুল্ল £ দক্ষিণ বালচিস্তানের কোলওয়া জেলায় শাহণটুদ্প এবং নালের 
মধ্যবতাঁ চ্ছানে অবস্থিত তাণ্রা*্মীয় বসাঁত যেখানে অন্যন তিনাঁট সংস্কৃতির 
অবক্ষেপ জমা হয়েছে । অবশ্য কুলি সংস্কাত বলতে একটি ব্যাপক এলাকা 
বোঝায়, অনেকগুলি সমজাতীয় প্রত্বক্ষেত্রসহ । আবাসব্যবচ্ছা, সমাধি, 
বিশেষ ধরনের মৃৎপান্, প্রস্তরানামতি সামগ্রী ও পোড়ামাটির মাতৃকা ও 
বৃষমূতি এই সংস্কাতির বৈশিষ্ট্য । 

কেশরপলে £ অন্্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় কনাঁবরমের 'নিকটে অবাচ্ছিত 
প্রত্বক্ষেতর যেখানকার বসতিন্তরে উত্তরের কৃফমসূণ মৃৎপান্রের অবশেষ এবং সমাধির 
প্রয়োজনে প্রস্তরনিমিতি গোলাকার ও চৌবাচ্ছা ধরনের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে । 

কোট-ভাঁজ £ 'সিম্ধপ্রদেশের খইরপুর জেলার জাতীয় সড়কের উপর 
খইরপদূর শহরের ১০ মাইল দাঁক্ষণে অবাচ্ছিত তাম্াম্মীয় বসাঁত যেখানে 


বিশিষ্ট প্রত্ক্ষেত্রসমূহের পারাচাত ১২৭ 


প্রাক-হর*্পীয় ও হঃপ্পীয় উভয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, উভয়ের 
মধ্যবতর্ণ একটি সংস্তরসহ । কোট-িাজর মৃৎপান্র চক্রনিমিত হালকা ও 
পাটলবর্ণের যা হরপীয় লালের-৬পর-কালো ধরনের ভারী পাত্রের চেয়ে 
গৃুণগতভাবে পৃথক । 

কোবাঁল ৪ বাগদকোটে: ৯১ কি, মি, ভতনে কণটিকের বিজাপর 
সএলায় অনাহ্ুত প্রহক্ষেত। 

খরসোতি £ পশ্চিমবঙ্গের মেদনীপদুর জেলায় তারাফোন নদী তারে 
অবাচ্থও শেষপ্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেতর । 

খুরহাদি ঃ$ ডড়িষ্যার জুশ্দরগড় জেলায় ব্রাহ্মণ নদীর শাখা খুরহাঘির 
তরে অবচ্ছিত মধাপ্রস্তর যুগের প্রদ্ক্ষেত্র। 

গত্তি £ দক্ষিণ বালচিন্তানের মাকরান উপকূলে জিওয়ানীরর সামানা 
উত্তধে গোয়াদ্দারের 'নিকউবতখ জবাপ-ই-মাহ্‌দ্দি পাহাড়ের নিচে অবস্থিত 
সমাধিক্ষেত্র যেখানে সমাধিতে প্রদত্ত সামগ্রীসমূহের মধ্যে রুক্ষ এবং চিন্রবিহীন 
মৃৎপান্ত, তামর, বোধ ও লোহানমিত সামগ্রীর ছু? অবশেষ পাওয়া গেছে । 

গাইপাবাদ £ মধ্যপ্রদেশের দামোহ: জেলায় বেয়ামা! নদীতটে অবান্থিত 
আদি প্রচ্ভরযুগের প্রতবক্ষেত। 

গিদ্দালর £ অন্ধপ্রদেশের কুন:ল জেলায় সাগিলের ও তার উপনদী 
এলুমালেরুর মধ্যবতশ গ্থছানে অধাস্ছত আদি প্রস্তরযুগের প্রত্ক্ষে তর যেখানে 
১৪ রকম আয়ুধের পারিচয় পাওয়া গেছে । 

গিলন্দ £ দাক্ষিণপূর্বে রাজস্থানে বানাস উপত্যকার উদয়পুরের সা্মিকটে 
অবচ্ছথিত তাঘ্রাম্মীয় বসাতি যেখানকার বৈশিস্টা সাদা রঙে 'চন্রিত কালো-ও- 
লাল মূৎপান্র । এই সংস্কাতির সবেচ্চি কালসীমা ১৮০০ গ্রাষ্টপূ্বা্ৰ | 

গলবল £ করণাঁটকের গুলবর্গা জেলার শোরাপুর তালুকের অন্তর্গত 
হুনসগি নালার তরে অবাস্থিত প্রস্তরযৃগের প্রত্বক্ষেত্র । 

গ্রক্ষক্কাল £ কাম্মীর উপত্যকায় অধাচ্ছিত নবাম্মীয় ও মহাম্মীয় ক্ষেত্র । 

গো £ মধ্যপ্রদেশের মুজওয়াল রেলস্টেশনের চার মাইল পার্কে 
বেতোয়া নদীর তরে অবাচ্ছত মধ্য প্রস্তরয্‌গের প্রতবক্ষেতর। 

ঘোগরা £ মধ্াগ্রদেশের দ্বামোহ জেলায় লোনার নদীর তারে অবস্থিত 
আঁঘ প্রচ্ভরযূগের প্রত্বক্ষেন্। 

চন্দ্রাবজ্জট 8 কর্ণাটিকের অন্তর্গত ব্রক্ষাারর ৪৫ মাইল দুরে অাস্থিত 
প্রত্থক্ষেত। 

চন্দোজি £ মহারাশ্টের পুনে জেলায় ঘোড় নদীর তাঁরে অবস্থিত 
তান্াম্মণয় বসাতি। 


১২৮ প্রাগোতিহানসিক ভারতবর্ষ 


চিকরি-নেভাসা £ মহারান্ট্রেরে আহমদনগর জেলায় প্রবরা নদণর দক্ষিণ 
ভারে নেভাসার দু'মাইল নিযনবতশ অঞ্চলে অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্ক্ষেত৮র। 

চিরান্দ £ বিহারের সারণ জেলায় ছাপরার ৮ কি. মি. প্‌বে গঙ্গা ও 
ঘঘপ্লার সংযোগের 'নিকটে অবাশ্ছিত প্রত্বক্ষেত্র যেখানে সাংস্কীতিক ধারা- 
বাহিকতা লক্ষ্য কধা যায়। নবাম্মযর় অধ্যায়ের নিদর্শন হিসাবে এখানে 
পাথরের ফলাশিস্প, আগ্ছানমিত আযুধ ও ভুমিকৃঠারের পরিচয় পাওয়া 
ধায় ॥। তাম্রাম্মীয় পায়ের নিদশন সাদা রঙের চিন্রণযুন্ত কালো-ও-লাল 
গৎপানত্র ও সীমিত তাম্রসামগ্রী থেকে পাওয়া যায় । শেষের দিকের 
সংস্তরসমূহে লৌহ ও উত্তরের কৃষ্মসূণ মংশিশল্পের সাক্ষা বঙমান। 

চেপান £ উত্তরপ্রদেশের মঁজাপুর জেলায় শোন নদীর তরে অবস্থিত 
মধাপ্রস্তর বৃগের প্রতক্ষেতর । 

ছানহদরো £ সিন্ধু প্রদেশের নবাবশাহ জেলায় অবচ্ছিত হরপ্পা ও 
হর*পা-উত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র । ঝৃকর ও বঙ্গর দ্রষ্টব্য 

জওয়লি £ কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলায় ভামাব উপনদ্শ অমজার তারে 
অবাচ্ছত মধাপ্রস্তর যুগের প্রতরক্ষেত্ত। 

1জওয়ানরি £ দক্ষিণ বালুচিস্তানের মাকরান সমুদ্রোপকুলে স্বিখ্যাত 
হরস্পণয় কেন্দ্র সুতকাগেনদোরের ৬০ কি.মি দক্ষিণপ্‌বে অবন্থিত সমাধিক্ষে্র 
যেখান থেকে তামের সামগ্রী, রূপার অঙ্গুরী, লোহার টুকরো এবং রুক্ষ 
লাল রঙের মৎপান্র পাওয়া গেছে। 

জোরওয়ে £ মহারাষ্ট্রের আহমদনগ্ধর জেলায় প্রবরা নদীর তীরে 
অবাঁস্থৃত তাম্রাম্মণয় বসাঁতি যেখানে নেভাসা ধরনের সামগ্রী উংখনণেত্র ফলে 
পাওয়া গেছে । এই সকল সামগ্রীর মধ্যে তাম্রীনার্মত চওড়া কু্ঠার এবং বলয় 
উদ্লেখযোগ্য । এখানকার হালকা, উজ্জ্বল, কমলা অথবা গোলাপী রঙের ও 
কালো নকশা যুন্ত মৃৎপান্রের সম্ধান অন্যান্য এলাকা থেকে পাওয়া গেছে । 

জোৌগড় £ উঁড়ষ্যার গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত আদি এীতহাসিক য্গের 
প্রত্বক্ষেত্র যেখানে পুরোপারি লোৌহযুগণয় সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে । 
কালো-ওম্লাল মৃৎপান্র এখান থেকে পাওয়া গেছে, শিশুপালগড়ের মত । 

বঙ্গর £ 'সিম্ধৃপ্রদেশে অর্বাস্থছত হরপ্পা-উত্তর সংস্কাতিকেন্দ যে 
সংস্কীতির বিকাশ ছানহদরো ও লোহুমজোদরোতেও দেখা যায় । 

বকর £ সিম্ধাপ্রদেশে অবস্থিত হর*পানউত্তর সংক্কীতকেন্দু যে 
সংস্কীতর বকা ছালহুদরো ও লোহুমজোদরোতেও দেখা যায় । 


টি, নরাপিপঢুর £ কণটিকে মহধশ্‌র জেলায় কাবেরণর দরে 
নবাম্মীয়শ্তাম্রাম্ময় সংস্কৃতিকেচ্ছু ৷ 89 


বাঁশল্ট প্রত্বক্ষেত্রপমহের পারাচাতি ১২৯ 


টেকওয়াড়া £ মহারাষ্ট্রে গন! নদীর উপর অবচ্ছিত তাগ্রা্মীয় বেন্দ্ু। 
বহংল দ্ুণ্টবা। 

টেরডাল £ করণাটিকের বিজাপুর €জলায় অবাম্থত মহাম্সণয় সংস্কৃতি কেন্দ্ু। 

ডাবরকোট £ বালহচস্তানের লোরালাই উপত্যকায় অবাচ্ছিত প্রাক্‌ 
হরপ্পণয় ও হরপ্পীয় বসাতি । হরপ্পা সভাতার সশমান্তবত্থ ঘাটি হিসাবে এই 
বসিটি প্রায় £০০ বছর স্থায়ী হয়েছিণ। অবসানকাল ১৭০০ খীম্টপৃবধ্রি 


নাগাদ । 
ডাম্বাকোহ ৫ দক্ষিণ বালুচিন্তানের মাকরান উপকূলে অবশ্থিত 


সমাধক্ষেন | 
তক্ষশিলা £ পাবিস্থানের বাওয়ালপিশ্ডি জেলায় অবন্থিত এতিহ।সিক 
$ঃক্গেত্র যেখানে হপুএ লৌহনিমিতি সামগ্রন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগদাগ 


যগের 2 
ভাকি-ন্েখে ঘণেজ। 

ভমএহান 2 উতর এণাটিকে অবাচ্থিত মধা €স্তরযৃগের প্রত্ব ক্ষত । 

তারতদোহি 2৪ ধধগ্রদঞখের দাশোহ জেলায় বেয়ামা নদে অবাস্ও 
আদ “* খগের হেন । 

তিরুমনপুর 2 ভানলপাড়ুব উহ্ব আকট জেলাব আকেনিম তাপুকে 
অবন্থছত আদি খ্রপ্তরযগের প্রহক্ষেত্র । 

তল্ওয়ারা 2 রাজদ্থানের বাবমের গলায় বালততারা শহরের ২৩ কিম 
পশ্চিমে লন শদখর বাঁকে বাপিয়াড়ির মধ্যে অবগ্থিত শেষ প্রস্তরযহগের 
প্রক্ষেত্র যেধাদুন পরবতর্নকালেন সংস্কৃতির বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য 
করা যায়। এখানকার বৈশিং্য ক্ষুদ্রাম্মশিল্প । 

তৈন্ধনকোটা £ অন্ধ্রপ্রদেশের বেলার জেলায় গ্রানাইট পাথরের 
পাহাড়ের উপর অসমতল ভূমিতে অবাস্থত নবা*্মীয়-তাম্রাম্মীয় ক্ষেত্র যেখানে 
দুই পায়ের বসতির পরিচন্ন পাওয়া গেছে । 

দত্তওয়াড় ৪ মহারাম্ধের পুনে জেলায় মৃঠা নদীর তগরে অবাচ্ছত 


আদি প্রস্তরযগের প্রত্বক্ষেতর । 
দাইমাবাদ £ মহালান্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদ্দাবরী উপনঘা প্রবরাধন 
তণরে নেভাগা থেকে ১৫ মাইল দুরে অবাচ্ছিত তান্রাম্মীয় বসতি ॥। এখানকার 
প্রথম পধাঁয়ে মোটা রুক্ষ ধুসর মুৎপান্র, কালাসেদ্দন পাথরের সমান্তরাল 
ধারযুস্ত ফলাশিল্প, পোড়ামাটি ও আধা-্দবামশ পাথরের পতি, দ্বিতীয় পথাঁয়ে 
লালের উপর-কালো মংপান্, ক্ষাত্রাম্ম, তাম্রকুঠারের অংশ ও ছবার এবং তৃতীয় 
পর্যায়ে জোরওয়ে মৃৎশিল্প, ক্ষ্রা্ম, পাথরের গছা-মুখ, টাকু ও পোড়া" 
মাটির মুর্তি পাওয়া গেছে। তিন পর্যায় থেকেই সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে । 


পলা. ভা.” 


৯৩০, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ 


দেশলপার £ গুজরাতের কচ্ছ জেলায় অবস্থিত তাম্রাম্ণীয় বসতি 
যেখানে হর*পা ও হরগ্পা-্উত্তর সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায়। 

দৈওুজালি হাডিং £ আসামের উত্তর কাছাড় পার্বতা অণ্চলে অবস্থিত 
নবাম্মণয় সংস্কাতি কেন্দ্রে যেখান থেকে ভূমিতে ব্যবহার উপযোগ কুঠার ও 
মৃত্পান্ত পাওয়া গেছে। 

নভডঃটো?ল £ মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায়, ইন্দোর থেকে &০ মাইল 
দক্ষিণে লখ্ধার ৩পরে অবাদ্ছিত তাম্রাম্নণয় বসাঁতি যেখানে পূৰরবিতাঁ বগের 
বসাতিরও পারিচম পাওয়া যায় ॥ নমর্দার অপর তাবে অবাস্থত মহেশ্দরেও 
তাগ্রা্মণয় বসাঁতর সন্ধান পাওয়া গেছে এবং উভয় কেন্দ্েই একই সংস্কাতিব 
বিকাশ পক্ষ্য বরা যায়। মহে*বর দ্রষ্টব্য । 

নরাঁসংহগড় £ মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় সোনারের তীরে অবাস্থত 
আদ প্রস্তরযুগেব প্রতক্ষেত্র | 

নাগাজ;শীনকোন্ডা £ অধ্ধপ্রদেশের গুপ্টুর জেলায় কৃষ্ণা নদার 
উপত্যকায় অবাস্থিত প্রত্বক্ষেত্র যেখানে আদি প্রস্তবযৃগ থেকে নবাম্মীয় অধ্যায় 
পর্যন্ত একটি সাংস্কীতিক ধারাবাহকতা লক্ষ্য করা যায়, কেননা এখান থেকে 
উপল নামত আয়ুধ, হাতকুড়াল, লেভালোয়া মূল ও পাতশিল্প, ফলা, 
ক্ুদ্রাশম এবং পালিশ করা কুঠার পাওয়া গেছে যা থেকে প্রস্তর [শিল্পের 
1ববত'নের ধারাটিকে সহজেই সনান্ত করা যায় । এখানে এীতিহাসিক যগের 
বহু নদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । 

নাগদা £ মধাপ্রদেশের উল্জ্ায়নী জেলায় চম্বল নদীর তাঁরে অবাচ্ছিত 

নপয় বসাঁত। এখানকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যৃগে লোহানার্মত মামগ্রা 
পাওয়া গেছে । তৃতীয় ষুগের ১৩১টি লোহার সামগ্রীর সঙ্গে উত্তরের 
কুষ্ণমসূণ মৃৎপান্রের পারচয় পাওয়া যায় । 

নাল £ দক্ষিণ বাল্‌চিস্তানে, প্রান্তন কালাত রাজ্যের ঝালওয়ান বিভাগে 
ওরনাখ উপত্যকায় অবাচ্থুত প্রাক্-হরপ্পীয় বসাঁত যার উদ্ভব শ্রীণ্টপূ্ব 
চতুর্থ সহস্রক থেকে । বসাঁত এলাকাটি ডি-এলাকা নামে পারাচত যেখানে 
(তিন ধরনের আবাস, তাম্ীমার্মত আয়ুধ, প্রস্তর, পোড়ামাটি ও তাগ্রানার্মত 
নানা ধরনের ছোট মুর্তি, আধা দামশী পাথরের পধাঁত এবং নানাবর্ণ রাঁজত 
নকশাদার মৃৎপান্রের সন্ধান পাওয়া যায় । একটি সমাধি এলাকাও বত'মান 
যেখানে সমাঁধ প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধাতর পারচয় পাওয়া যার । 

নালাগড় £ র:পরের অনভতিদুরে, শতদ্রুর উপনদী 'শিরসা উপত্যকায় 
অবাচ্ছিত আঁদ-গ্রশ্তরঘুগের প্রত্বক্ষে । 

নািক £$ মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় অবশ্থিত বৌদ্ধ গৃহায়াঁজ এবং 


1বশিঘ্ট প্রত্বক্ষরসমহের পারাচাতি ১৩১ 


এতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত এলাকা । এখানে খনন- 
কারের ফলে আদি এ্রীতহাসক যূগের বহু লোহানার্মত সামগ্রী আঁবষ্কৃত 
হয়েছে । 

নাপিরাবাদ 8৪ দক্ষিণ বালচিস্ত।নের মাকরান উপকুলে শাহণটুম্পের 
পশ্চিনে, নিহাং এবং কেজ নদীস্তোর সংযোগস্থলের ৬ কি, মি. উত্তর পশ্চিমে 
অবস্থিত সমাধধক্ষেতর। এখানকার 1 সমাধিতে অনসূণ লাল ও হলদে 
রঙের মৎপান্র ও কিছু লৌহানামত উপকরণের পারচয় পাওয়া যায়। 

[নত্ডুর £ কর্াটকের বেলার গ্রেলায় তুঙ্গতদ্রার দক্ষিণ তারে আবাচ্ছিত 
আদি প্রশ্তরযুগের প্রঃক্ষেত যেখানে পশংর দেহাবশেষের সঙ্গে উপল নিমিতি 
আয়ুধ পাওয়া গেছে । 

নেভ।সা ঃ খহারাল্টের আহনদ্নণর জেপা প্রবরার তারে অবাচ্ছিত 
প্রত্ক্ষেত্র, যেখানে আদ প্রস্তরয,গ থেকে তাশ্রাম্নম ধুগ পণ্ড সাংস্কীতিক 
ধারাবাহকতা পক্ষা করা যা । এখ'শকার তাম্রাম্ননয় পায়ে খ*ট এবং 
মাটির ন্ওয়ালমন্ত আবাস, তাম্রনমত কৃঠার বলম ও অপরাপর সামগ্র 
বস্তবয়ন, শ-স্যাংশদন, পশুপালন ও রন্ধনের নিদর্শন, আধান্বামধ পাথর, 
তাখা ও সোনার পখাত, 'বাভন্ন ধরনের মৎপাত্র এবং সমাধিব্যাহ্ছার পারিচয় 
পাওয়া গেছে। 

গহলগম ৫ কাম্নীরে শ্রীনগর থেকে ৬৫ মাইল পূ্‌বে লিডার উপতও/কায় 
অবস্থিত প্রস্তর যুগের প্রত্বকক্ষত । 

পাইরামপল্লি £ তামিলনাড়ুর উত্তর আকর্ট জেলায় অবাস্থিত মহাণ্নখয় 
কেন্দ্র যেখানকার বসাঁত এলকায় প্রচুর লোহার খণ্ড পাওয়া গেছে । 

পাল ৪ মহারাপ্ট্রের নাগপুরের ানকটবতশ মধ্যপ্রস্তর যুগের প্রতক্ষেতর। 

পানে £ মহারাম্ট্রের জলগাঁও জেলার চালশগাঁও তালকে, চালিশগাঁও 
রেলস্টেশনের ১৩ কি. মি. দক্ষিণে তিত্বুর নী থেকে বাহ্গত আধ-নালার 
বামতীরে অবাস্থিত মধ্য ও শেষ প্রস্তরয-গের প্রতক্ষেত্। 

পাণ্ডুরাজার টিবি £ পশ্চিনবঙ্গের বধধমান জেলায় অজয় ও কুনুর নদী- 
হ্য়ের মধ্যবতর অণ্চুল অবস্থিত তাম্র/্নণয় বসাঁত যেখানে সাংস্কীতিক বিবতরনের 
ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রথম দুটি পষয়ি তাণ্র্নীয় 
1কম্ভু ততায় পবাঁয়াটি লৌহযহগের পাঁরস্য়বাহশ। 

পাদারিয়াঃ জবলপরের ১৩ মাইল পূর্বে দিন্বোর পথের পাশে 
অবচ্থিত প্রস্তর যুগের প্রত্বক্ষেত্র । 

পারাদি ঃ দক্ষিণ গুজরাতের পার নদীর তীরে অবাচ্থত মধ্যপ্রস্তর 
যুগের প্রতৃক্ষে তর 


১৩২ প্রাগোতিহাসিক ভারতবষ 


গালাভোয় $ অন্ধপ্রদেশের অনন্তপর ক্তেলাব কল্যাণদুগ তালনকে 
অবস্থিত নবা*মগয় কেন্দ্র যেখানকার অবক্ষেপ থেকে তিনটি সুনির্দিষ্ট যুগের 
পরিচয় পাওয়া যায । প্রথমটি পাঙাশস্পের পাচযবাহণ প্রাক-নবান্মীয়, 
'দ্িতগয়টি ধূসর মৃৎপান্র এবং পালিশ করা পাথরেব আয়ুধ দ্বারা চিহ্নিত 
নবা*ণ্য় এবং ততস্যাঁট উততর-নবাশ্মণয় । 

1পকলিহাল £ অন্ধপ্রদে'শব রায়চুব দোষাবে অবস্থত নবাম্মনয ও।ম্রাম্মীয় 
শস্তি যেখান পববতাঁ লোহয়গ ₹ত্বণেব নিদর্শনও পাৎসা বায । 

পেবিযানো ঘুড।ই £ উন্চব বাখগস্তানেব ঝোব নদগব দক্ষিণে কো7হটা 
থেকে ১০ ছাইণা উদ্ল্পরক জবাস্থত পাকাশ্থবপঈন বসা যেখান তাম্র ও 
বোও 1এখিতি শাণা সাম্তী পাওয়া ছে | সন জ চষে টবে শিষ্টা এাং 
উচ্ দহ পধণ 7 ভাগ করা হম । হৎপ্পাব শ্য সপ্ত কিহ- 0 তব টুকলে। 
পাওথা "গা হে শাল পোবানো ঘিএভই তে ছে পাপ্ত সামার ভন্ুকপ। 
এই বয় উদ মস্কৃতিব বোন ধলনের হংহাদাশ গান্চাত ক । 

প্রবাশ 2 5হাং তেব ধুয়া তল। মাহ ০৩ না ক চিত তামরা 
শসা৩ ॥ এখানকার 2গন যাগ প্রথম ওসব ফলাশিশগ সদ্রশ5 ভাগ্ত্রের 
টব আধা শশ পাহতেল পতি, তোোডান টির হেছ শা গত এ ং চাবধব নব 
মৃংপ।,হুণ গাব গাওয়া যার ॥ শিভীব জণস্তাব 125 7 ও জলে লাল 
ম-তপাত্রেণ অবাগ্থিতি লক্ষ্য কণা যায । িতায় যগে লেহান উপববণ। 
কালো-ও-লাল ম.ৎপাত্র, ডত্তবেব বৃষ্নস,ণ ম.ৎপাত্র এবং ২১টি ত'গ্রসামগ্রীর 
পাঁরয় পাওয়া যাম । লৌহেন আযুধসমহেব মধ্যে আছে পন্রকোণ তারের 
ফলা, কৃঠার, ছ;ুরি, ফলা, পেরেক, গেড় ও কাস্তের অংশ । উভয় ষগ একটি 
মধ্যবতখ প.ঞ্জণভূত কঙ্করময অবক্ষেপের দাবা পথক?কৃত । 

বরগাঁও £ উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুব জেলার নকুব তহাশিলে অবস্থও 
তাম্র,*্মীয় বসাঁ৩ যেখানে হণ্পপা সভ্যতার একটি পবত1 অথবা অধঃপাতিত 
অবস্থার বিস্তাতি ঘটে'ছল বলে মনে করা হয । 

বহুল £ মহারাষ্ট্রে জলগাঁও জেপায় গীনা নদীর তবে অবস্থিত 
তাম্রাম্মনয় বনাতি। এখানকার প্রথম য.গাঁটকে দ্াট পরবে ভাগ করা হয়। 
প্রথম পর্বে পুরু ধ্সর ম:ৎপাত্র এবং 'ছিতীষ পে চক্রান্ত হালকা লাল 
রঙের মুৎপান্ন, সগানস্তবাল ধারবাঁশম্ট ফলা ও অধচন্দ্র।কীতি হাতিয়ার এবং 
তাম্রের নিদশ'ন পাওয়া যায় । দ্বিতগয় যুগে লৌহ ও কালো-ও-্লাল ম:ং" 
পানের পারচয় পাওয়া যায় ॥। বহলের অপর পাড়ে টেকওয়াড়ায় অনুরূপ 


সংস্কীতর আস্তত্থ আবিদ্কৃত হয়েছে । 


বিশিষ্ট প্রত্বকক্ষত্রসমহের পারিচাতি ১৩৩ 


রন্নগারি £ কর্ণাটকের চিওলদুগ' জেলায় অবস্থিত প্রত্তক্ষেত্র যেখানে 
ক্ষুদ্রা্মীয় এবং নবান্ননয় আয়ুধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে । সমান্তরাল 
ধারানাশি্ত ফলাশিপ্প ও দূ.ই ধৰশেব মৃৎপাত্র এখানকার বোঁশিষ্ট্য । এখানকার 
বসাতমূলক অ-ক্ষেপ থেকে তিনাঁট সুনিধিষ্টি সংস্কাতর পারিচয় পাওয়া যায়। 
এখানে তিনশোবও বেশ ননাধিসম্পার্কিত মহাশ্ন আবিষ্কুত হয়েছে । এখানে 
খাদ ও চোবাচ্ছা উদ্রয় ধবনের সমাধা 15 পাঁধচয় পাওয়া যায় । 

বাগলকেোট £ কর্ণা,কের ঘঠপ্রভা নঞ্ীর তাতে অনগওপাঁড়? ১৩ কিশম, 
দক্ষিণপক্বে অবস্থিত প্রস্তবধুগের প্রদ্ক্ষেতর । 

বাগোর £ রাকজস্থানে বানাস নদীর উপনর্দা কোঠারির বামতদরে 
ভিলওয়ারা শহরের ২৫ কিম. পশ্চমে অবাচ্ছিত প্র্ক্ষেত্ন ॥  এখানকাব প্রথম 
যুগের নিদশ'নসনহহের মধো ক্ষংদ্রাম্মের প্রাধানা । দ্বিতখয় যুগে তাম্র এবং 
ততীয যুগে লৌহের আন্তত্ব লক্ষা করা যায়। 

বাঘাই-খোর ৪ উত্তরপ্রদেশে মীজপিক জেলার ভইসুর গ্রামের 
নিকটবতণ পবণওছত্ত্রর 'নচে অবাস্থত আদ প্রস্তরযুগের প্রত্ক্ষেত্ত । 

বারাচন্দা 2৪ মধাপ্রদেশের উচ্চ শোন উপতাকায়, বিলাসপ,র জেলায় 
জোঁহল্লা নদশতশরে অবাস্থত আদি প্রস্তবষুেন প্রাতক্ষেতর | 

বারিয়ার £ উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় ষমূনা ন্দীব একটি উপনদার 
তাঁরে অবস্থিত আদি প্রস্তরষ-গের প্রত্বক্ষেত। 

বাহাদুরপুর £ গুজরাতে নমর্দার উপনদী ওরসাঙ্গের তারে অবস্থিত 
আদি প্রস্তরযুগের প্রতক্ষেত্র | 

বাঁজতলা £ উডিয্যার ময়রভঞ্জ জেলায় খড়কাই নদীর তারে অবাশ্থিত 
মধ্য প্রস্তরযুগের প্রাহক্ষেত । 

বশরভানপযর £ পশ্চনবঙ্গের বর্ধলান জেলায় দুগাঁপুর রেলস্টেশনের 
নিকটে দামোদরের তীরে অবস্থিত শেষ প্রস্তরযুগের নিদর্শনবাহদ ক্ষুদ্রাণ্ম 
শিম্পের গুরুত্বপ্‌ণণ ক্ষেত্র । 

ব্‌জণহোম £ কাম্মীরের ডাল হাদের নিকটে, শ্রীনগর থেকে ২৪ কি.মি, 
উত্তরপতবে অবস্থিত নবাধ্মীয় ও মহান্নীয় ক্ষেত্র । এখানকার চার মিটার 
পুরু অবক্ষেপের মধ্যে তিনটি সাংস্কৃতিক যুগের আন্তত্ব আবদ্কত হয়েছে! 
নবাম্মণয়, মহাম্শীয় ও আঁদি-এীতহাঁসক | নবাম্মীয় অধ্যায়ট দুইটি পর্বে 
ধিভন্ত, বিবরনিবাস'ভীত্তক নিম্ন 'এবং কাদামাটির আবাসাভীত্তক উচ্চ। মহাম্নীয় 
অধ্যায়ে মেনহিরের আন্তত্ব দেখা যায় । 

বেতমচেরলা £ অন্ধ্রপ্রদেশের কুনল জেলার অন্তর্গত প্রন্ভরযুগের 
প্রত্ক্ষেত, চ্ছানগয়ভাবে ম.্ছৎলা চিন্তামনু গোবি নামে পরিচিত । 


১৩৪ প্রাগোরিহাসিক ভারতপর্ষ 


বেলপান্ধারী £ মহারাণ্টের আহম্দনগর [দলা গোদাবরীব তরে 
অবাচ্ছিত প্রস্তণযুণের গত্রক্ষেত্র। 

বোরিভিপি £ বোম্বাই-এ চাচ'গেট রেলস্টেশন থেকে ৪০ ক, মি. 
দুরে কুজ্ঞর না কাশহর। গুহার সল্াহত ভঞলে অবান্থত মধ্য প্রস্তর- 
যগের হলেন । 

ভইস।সুর £ উত্তরপ্রদেশের মিচপির হেলায় শ্রবশ্থিত শেষ গস্তর" 
যুগের গু মন্ত্র। 

ভানগড় £ প্লাজগ্থানের আলোয়ার জেলায় সানওয়ান নদীর তরে 
অবাস্থ আদ প্রস্তরযূগের গত্বক্ষেত্র | 

ভালাস্‌লা £ গুজরাতে আমেদা।বাদের উত্তরে সাবরমতদর তারে অবশ্থিত 
গ্স্তরযুগের গ্রত্বক্ষেত্। 

ভাপি £ দক্ষিণ গুজরাতের বুলসর জেলায় অবস্থত মধ্য প্রস্তরযুগের 
প্রতুক্ষেত্। 

ভাঁমবন্ধ 8 বিহারের মুঙ্গের জেলার উষ্ণ ঠত্রবণের পুবশদকে অরণ্ময় 
অগুলে একটি চ্ছানঈয় নালার পাশে অবগ্থিত আদি প্রস্তরযূগের ঠত্বক্ষেত 

ভীমবেটকা £ মধ্যগ্রদেশের হাইসেন জেলায়, ভূপালের ৪০ কি. মি. 
দক্ষণে পবিত্র ও গূহাবিশিষ্ট প্রত্রক্ষেত্র যেখানে শেষ প্রস্তরম,গ থেকে 
সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এটি ক্ষুদ্রাম্মশিপ্পের গুরত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্ত। এখানকার গুহা।চিনরসমহও রীতিমত উলল্লখযোগা | 

ভেদলাচেরুব £ অন্ধপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় রেনিগ্প্টার নিকট 
জবগ্থিত শেষ ঠস্তরধৃগের প্রত্ক্ষেত্র । 

মহাদেও 'পিপারিয়া 8 মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ এবং নরাসংহপুরের 
মধ্যবত1 ভঞ্চলে নমণ্দা উপত্যকায় অবস্থিত প্রস্তরযুূগের প্র্রক্ষেতর । 

মহেস্বর £ মধ€দেশের নিমার জেলায় নমর্দার তীরে অবস্থিত প্রত্বক্ষেত্র 
যেখানে প্রস্তর্যূগ থেকে লোহযুগ্গ পযন্ত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বর্তমান । 
এখানকার ত ম্রাশ্মীয় পরাঁয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূণ যা নমণ্দার অপর তণরে 
নভডাটোলির সংকুতির সঙ্গে একসমত্রে গ্রাথত ॥ এখানকার বৈশিষ্ট্য গোলাকার 
অথবা চতুষ্কোণ কুটির, মালব ধরনের মৃৎপানর, তাম্রীনর্মিত সামগ্রী ও আধা- 
দ্বামী পাথরের অলংকারের উপকরণ । এই বৈশিষ্ট্যগণল নভডাটোলিতেও 
দেখা যায়। নভডাটোলির মতই এখানকার চতুথ যূগে লোহার সামগ্রীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

মান্দস)র £ মধ্যপ্রদেশে শিবনা নদীর তখরে অবশ্থিত প্রস্তরষূগের 
প্রত্ক্ষেত্র । 


বাঁশন্ট গ্রক্ষত্রসমাহের পারাচাতি ১৩৬ 


মারিয়াদা £ মধাপগ্রদেশের দামোহ জেলায় সোনারের ওরে অবাস্থিত 
প্রস্তাণের প্রত্ব ক্ষত । 

মলাডল ৪ সর্ট শেলায় ভাপ্তীব টি ম্ঘখে অবদ্থি 5 তাগ্র শী 2 1ত। 

মাক £ লণটিকে মাণ্চা জেলার লিঙ্গলুগুর ভাল,কে তওদ্রা? উপনদখ 
মাস্বির তীরে আখচ্থত ভাম্রশমীয় বসতি যেখানকার প্রথন যুগে ক্ষদ্বাত। ও 
ফলাশিল্পেঃ বিকাশ দেখা যায়। একটি তাম্দশ্ডের আবিচ্কার এই ধশে 
ধাতুর ব্যবহারের পক্ষে সক্ষা দেয় । দিয় যুগে মহাম্সসয় সমাধি, কাপলাশ 
ও-লাল মংপান্ত্র এবং লৌহের পরিচয় পাওয়া যায় ॥ 


মুঘল ঘ;ণ্ডাই £ বালুচিস্তানের ঝোব নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত 
প্রাক-হরপ্পনয় তাগ্রাম্মীয় বসাতি যেখানকার সঃগত অবক্ষেপ থেকে পেরিয়ানো 
ঘুস্ডাই-এর অনুরূপ তিনটি পথযয়িকে সনান্ত করা যায় । 


মেহী ৪ দক্ষণ বালুচিস্তানে নাল থেকে ৬০ কি, মি. উত্তরপূর্ব 
মাস্কাই উপত্যকায় অবাণ্থিত প্রাক--হরগ্পণগয় তাম্রাম্মীয় বসাতি। বালসশঘা 
২৫$০০-১৯০০ গ্রন্টপ্‌বধ্দি। কুল দ্ুষ্টবা। 


মহেঞ্জোদরো £ সিম্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় সিম্ধুর তারে 
হরঞ্পা সভাতার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্ু। 

রংপুর 8 উত্তর-পূর্ব সৌরান্টে ভার নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রাম্মণয় 
বসাঁতি যেখানে প্রাকৃহিরপপনয়, হরস্পণয় ও হরপ্পানউত্তর সংস্কৃতির পণ্চিষ 
পাওয়া যায় ॥। এখানকার প্রথম যুগে ক্ষুদ্রাম্মের পরিচয় পাওয়া যায় কিল্তু 
মৃৎপান্র অনুপগ্থিত ॥ দ্বিতীয় যুগের প্রথম পর্ধে কালোর-উপর-লাল, 
হল-.দর উপর চকোলেট ও রুক্ষ ধূসর বর্ণের ম.ৎপান্রেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। '্বিতীয় ও তৃতীম যুগে তাম্নিমিতি সামগ্রাঠর বহু নিদর্শন বওগান । 
তৃতীয় ধুগে উজ্জবল লালবণের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । 

রানা ঘুণ্ড।ই £ বালহচিস্তানের ঝোব উপত্যকায় অবস্থিত প্রাক-হব্পণয় 
তাগ্রাম্মীয় বসাত । এখানকার প্রথম যুগে কোন আবাসবাব্ার পরিচয় 
নেই তবে হস্তাঁনামত বণীবহীীন মৎপান্র, পাথরের ফলা ও আসশ্থিগিশিতি 
আয়ুধের নিদর্শন আছে । দ্িতাঁয় যুগে চক্ষনির্মত বর্ণসমন্বিত মৃৎপাত্র ও 
আবাসব্যবস্থার পাঁরয় মেলে । তৃতীয় ষুগের তিনাঁট পযাঁয় যেখানে 
পূর্ববতখ সংস্কৃতির পরিমাজিতি রুপ ও ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
চতুর্থ ও পঞ্চম যুগ পর্বত এীতহ্য থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন । বসাতিটি 
অগ্নিদগ্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ধৰংসন্তূপের উপর নূতন বসতি গড়ে 
উঠোছল । এই অধ্যায়ের মৃৎপা্র রুক্ষ, চুল ও 'ভিন্ন ধরনের । 


১৩৬ প্রাগোতিহামিক ভারতবষ 


রামলা £ উড়িষ্যার কেওনঝর জেলায় বৈতরণী নদণীতণরে অবচ্ছিত মধ্য 
প্রস্তরযুগের প্রত্বক্ষেত্র । 

পর £ হরপ্পা সভ্যতার উত্তর সামা, শতুদ্রুর তরে হিমালয়ের 
পাদদেশ ও স্মভূমির সংযোগগ্থছলে অবাচ্ছত । এখানে পোড়া ও কাঁচা ইটের 
আবাসবাবস্থা, বিভিন্ন ধরনের ম.ৎপান্ত এবং পান্রসমাধর পাচয়বাহ। সমাধ- 
ক্ষেত পাওয়া গেছে । এখানকার ততীয় যুগে লোহনিমিত সাম্গ্রীর নিদশন 
পাওয়া গেছে । 

লাঁলতপর 8 মধ্যগ্রদেশের সাহদাদ নদীত৷রে লাল৩পর রেলস্টেশনের 

মাইলখানেক দরে অবস্থিত প্রস্তরযূগের আধ নিশণি কেছ্দ্ু । 

লাভাচা £ দক্ষিণ গুজরাতের বুলসর জেলায় অবস্থিত মধ্যগস্তর- 
যুগের প্রতক্ষেতর । 

লাংঘনাজ £ গুজরাতের মেহসনা জেলায় লাংঘনাজ রেলস্টেশনের 
িকটব৩প+ প্রত্ুক্ষেত্র যেখানে স্তরাবনাতস্ত অবস্থায় ক্ষুদ্রা*ম শিল্পের ব্যাপক 
আগ্তিত্ব্র পরিচম্ন পাওয়া গেছে । প্রথম ঘুগে বা সরণি সংস্তরে কিছু 
পাত্রের টুকয়োর সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্নের সম্ধান মিলেছে । দ্বিতীয় যুগের সংস্তর- 
সমৃহে ম-ংপান্, পালিশ করা নবাম্মীয় আয়ুধ ও তাম্রসামগ্রীর পারিচয় পাওয়া 
গেছে । তৃতীয় যুগে লোহার ব্যবহার দেখা যায় । 

লেখাহিয়া ঃ উত্তরপ্রদেশের মীজপিঃর শহরে ৬৯ কি. মি. পুবে 
মীজপুর-রেওয়া রাস্তার উপর পবতিছন্র এলাকায় অবাস্থিত প্র্রক্ষন্র যেখানে 
প্রচুর ক্ষুদ্রাণ্ম পাওয়া গেছে । 

লোথাল £$ গুজরাতের আমেদাবাথ জেলায় সারাগওয়াদা গ্রামের 
সান্নকটে অবচ্ছিত হরপ্পণয় বসতি । এখানে প্রাক-শ্হরগ্পীয় ও হরপ্পা-উত্তর 
সংস্কাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বসতিটি ছয়টি ব্লকে বিভন্ত কঁচা ইটের 
ধাপের উপর গঠিত এবং রাস্তায় ছারা পরস্পর সংযুক্ত । এখানে একটি ইস্টক- 
নামত কাঠামোর পাঁরচয় পাওয়া যায় যার দদকে প্রনেশ করা ও নিন্রান্ত 
হওয়ার উপযোগী খাল বর্তমান । এটিকে কেউ কেউ ডকইয়া' বলে গণ্য 
করেন। লোথাল থেকে তাম্্র ও ব্রোঞ্জ নিমিত নানা সামগ্রী পাওয়া গেছে! 
প্রাপ্ত পোড়ানাটির সামগ্রীও কম নয়। 

শাহাঁটু্প £ বালচিন্তানের পশ্চিম মাকারান অঞ্চলে কজ নদীর তরে 
অবস্থিত তাম্রামমীয় বসাঁত। এখানকার কিছু সমাধ ও ধূসর মৃৎপান্র প্রাক- 
হরগ্পীয় । হরপ্পণয় উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় লাল রঙের ম:ৎপান্ন, 
চার্টপাথরের ফলা ও ইটের তৈরি আবাস বাবস্থা থেকে । এখানে হরস্পা-উত্তর 
বসতিরও পরিচয় পাওয়া যায় সমাধিক্ষে্র থেকে প্রাপ্ত নিশ'নসমূহ থেকে । 


বিশিষ্ট গুত্রক্ষে সমূহের পারাঁচাতি ১৩৭ 


শোনপূর £ শিহারেন গয়া থেকে ২৪ কিএন, পতবে অবাস্থত । এখানকার 
তাশ্রাম্মীয় পধায়ের দট সমাধি পাওয়া গেছে । তৃতয় যুগে লোহানামত 
সামগ্রী ও উত্তরের কৃষষমসণ নুৎপান্রের আস্তত্ব লক্ষা করা যায়। 

সঙ্গলকল্ল; ৪ কণটিকের বেলারি শ্লোয় অবাচ্ছিত নবা*মীয়-তাম্ত্রাননয় 
প্রত্বন্ষেনন । 

সরাই নহর রই £ উর প্রদেশের গাঙ্গেম উপত্যকায় গতাপগড় থেকে 
১৫ কি. মি. দূরে একাঁটি ছোট হদের ত৭রে অবাচ্ছিও শেষ প্রস্তরযহগর প্রাদ্থত 
যেখানে প্রচুর ক্ষযদ্রা্ম এবং একটি সমাধক্ষেত্র আবিম্কত হয়েছে । 

সাওয়ালড়া £ মহারাণ্ট্রে তাপী নদীর দক্ষিণ তরে প্রকাশের বিপরীতে 
অবাস্থিত তামমনীয় বসাতি। 

সাংঘাও $ পাকিস্তানের পোশোয়ারের 'নিকটবতরঁ, মাদরান থেকে ২১ 
মাইল উত্তর পঝে অবাচ্ছিত প্রস্তরযুগের প্রনক্ষেত্র । 

সানূর £ তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলায় অবাস্ছত সমাধক্ষেত্র 
যেখানে ৩০০-র বেশি কবর পাওয়া গেছে । 

সালভাওগি £ কর্ণটিকের বিজাপুর জেলায় কৃষ্ণা-ভীমা অববাহকায় 
অবস্থিত প্রস্তরযুগের প্রত্বক্ষেত্র ৷ 

1সক্লাগুর £ মহারান্ট্রের পুনে জেলায় ভেল নদণর তারে অবস্থিত মধ্য 
প্রস্তরযুগের প্রত ক্ষেত্র । 

দিহোরা ৪ মধাপ্রদেশের সাগর জেলায় ধসন নদীর তরে অবস্থিত মধা 
প্রস্তরযূগের প্ত্রক্ষেত্ | 

সতকাগেনদোর £ বালহাঁচস্তানের মাকরান উপকূলে আরব সাগরের 
৩৭রে অবাচ্ছিত হরস্প*য় সঈমান্ত কেন্দ্রে ॥। এট সম্ভবত কোন ছোট বন্দর 
ছিল । এখানকার নয় সংস্তরসমহ সুস্পম্টভাবেই হরগ্পনয় বসাতির 
সাক্ষ্য দেয় । 

সুরকোট্টাদা £ কচ্ছের অন্তর্গত হরস্পীয় বসাতি যেখানে 'তিনাঁট 
সাংস্কৃতিক পধযাঁয়কে সনান্ত করা যায়। এখানে দূর্গ, বসাতি এলাকা, 
জলাঁনকাশশ ব্যবচ্থা, পান্রে পেখধমধ চিন্রণ প্রভীও হরগ্প৭য় বৈশিত্টা লক্ষ্য 
করা যায়। 

সুরজাঙ্গাপ $ বালঃচিস্তানের লোরালাই উপতাকায় অবস্থিত প্রাক্‌- 
হর*পশীয় তাগ্রাম্মীয় বসাঁত । 

স[রেগাঁও £$ মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলায় গোদাবরীর তাঁরে অবদ্থিত 
প্রস্তরযূগের প্রত্বক্ষেন্্। 

সোনাগাঁও £$ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় অবাচ্ছিত তামর্মীয় বসতি। 


১৩৮ প্রাগোতিহাসিক ভার তব্য 


হরপ্পা £ পার্জাবের মণ্টোগোমারি জেলায় ইরাবতার তীরে অবস্থিত 
তান্র ও রোগ যগেব মভ্যতাব প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্ু। 

হাঁওনাপর £ উপ্দেশেন নখরাট জেলায় মাওয়ানা তহশিশের 
অন্তগ5 এ1৩৬5111 গুন যেখানে খননকাধের শ্বারা তিনটি প্রত্বতানত্িক 
ধ..ক সাধ কণা সন্রণ হায়ছে ॥ হিঙাম যুগে চিন্রত ধুসর মাৎপান্রর 
পারচয় পাওয়া যা । এই যুগেব উপরের সংস্তরে লৌহের শিখন পাওয়া 
গেছে। ছিতীয় যুণটির বসান সন্তবত কোন বন্যার ফলে হয়োছল। 
তুতায় যুগে উত্তরের কমসূণ মৃংপান্রের ব্যাপক আগ্তত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় যাদও এই ম:ংপান্র অল্প পাঁরমাণে খিতীয় ঘুগের উপরের সংস্তরে 
বতমান। 

হারাংৎ ৪ মধ্যপ্রদেশের দ্রামোহ- জেলায় সোনারের তারে অবস্থিত 
প্রন্তরয্‌গের প্রত্বক্ষেন্। 

হালঞ%ালি £ বণটকের বিজাপুর জেলায় অবাচ্ছিত মহাম্মীয় ক্ষেত্র । 

হাল্ল;ুর £ কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলায় তুঙ্গভদ্রার বাম তাঁরে অবাচ্ছিও 
প্রত্বক্ষেত্র । এখানকার প্রথম যুগে নবাম্মীয় সংস্কৃতির পারচয় পাওয়া যায়, 
'ছিতায় যুগে মহাম্মীয় সংস্কৃতির । কালো-ও-লাল, এবং পুরো কালো ও 
পুকো লাল নানা আকারের ম:ৎগান্্র ছাড়াও এখানকার প্রাপ্ত পানগ্রীর মধে। 
লোহানামিতি তর ও বযাঁর ফলক ও ছযার আক্কৃত হয়েছে । 


নির্বাচিত গ্রন্থপন্তী 

স্ধীরণ্জন দাস খিরচত ভিংখনন 1 জানা? (উ৯নক। এবং দপৰ 
ম.খোপাধ্যায় 1 বিগ পাও হাদিছ সংক্কী তব বপেরেছা” (দই গ্রাথ দটি 
এই বই-এগ্র এহাধক হিসাবে 915 বরা চলতে পানে ॥ হুগম১তে ততজব্দিদের 
কর্মপদ্ধাত ও [৩শয়টি াগাঁওহাসিক বৃগের মানুষ হাত রনিমণি পদ্ধতির 
উপর িশদ আলোকপাত করা হয়ছে । ইংরাজপতে প্রহাশিত বহঃ ইিপো৮ 
ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রচুর । এখানে একটি বাছাই করা তালিকা দেওয়া হল £ 

৪০৮21 10. 1১47072501020) 17 17979, 1942 ; 

/৪5৮আ21 [09,200 01815191071 01 (0৫.)১/552074 
111 1/141277 /961115107), 1919 ; 

/৯110171) 13, 110 ঢং, 15০07 01৮11122117 2 5৫111 
4512 1983 : 

132701100 টব. ২. 17071 4126 17717171012 1965; 

131791009,01891598, তি. খি, 11162 17441277 116011167 004৫655, 
1977; 

01791020211 1. 17. ৮710 21980 050011)0১1১ 111 
]110191] /৮11010090101% 11) 171210779144125 1251 2714 
£9256711) ৬০1 15. 1968. 07. 343-358 ১ 

0170119 ৬. 00. 46৮ 17211207175 11151 41701671 
12251, 1932. 5 

€1211]09 0). 0. 44712111621 44107140619) 1998 2 

[09101 2.7. 17761715110) 72 19910185107) 01 £:251677 
117012) 1964 

[7811591515 ৬৬. ১. (07), 2712 70715 0) 47116771170110 
1971, 

9301:001) 1). 17. 716 £7677510110 20172707421 
112277 0411476, 1971 : 

001018, 9. 1৮. 11979551০01 212 1624 272 1/1751041 
77725 17 44710162711 1771270) 19172 ; 

[0151)0955121111 দা. 0, 10210951955 1 10191015001” 11) 
147106711 171222, ০ 9, 1952, 700. 53-79 2 "6০911101719 
7১811911701 117019+ 10 119, ০. 16, 1960, [00-24-64 : 


১৪০ প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


121 03. 13. 11211) 47071260102) 5/71062 11196)611761106, 
1964 ; 

1411512 ৬. বি. 21710. 11915 1.5. (90) 1/12121 1791115101 
/964, 7১00178, 1995 : 

11151 ৬. . 210 09911]. 77/2711))776 26215 91 
1/721211 /761715101)) (1947-72) : & 2০৬1৬ ০011২650810] 
1) 14271 2/14.5001০1),(905.) 1.5. 14191010107 21)0 9. ৬211079, 
1913, 05. 1-54 ; 

2128011 ০. 17211519710 11716, 1950 ; 

92111211911. 1). £/621175101)) 2712 £7010/9107)) 11 
17191022710 12217051071 1974 

90) [), 210 011091) /৯. 7. (50). 91497125171 4716. 
11510), 1317006 70016 1৬161701181] ৬01. 1966 ১ 

900021-80 03. 716 1/50710111)) ০) 171716) 1958 ; 

$/1159101 ২.2. 1৬. 7716 17085 01/1112217107, 1968. 

ভারতীয় প্রত্বতত্বের উপর যত বই' রিপোর্ট ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে এবং 
হচ্ছে তার জন্য লাইডেনের কান ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
447171421 8191/027171)) 01 17717; 44707450102) দুণ্টব্য | এ- 
ছাড়া আঁকিওলাঁজক্যাল সাভে" কর্তৃক প্রকাশিত 47106111702 ও 
4411142186)071 01 0712 4107760102/0215%176)) ০1) 1714৫ 
পন্রিকায় এবং 'দিজ্লগ থেকে প্রকাশিত 1101071 447071760102) : 4 
42779) প্রিকায় অনুসন্ধান ও উৎথননের বিবরণ নিয়ামতভাবে প্রকাশিত 
হয়। বৈদোঁশক যে সকল পন্র-পান্রকায় ভারতীয় প্রত্বতত্ব সম্পকে আলোচনা 
থাকে সেগ্ীলর মধ্যে কেদ্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত :47/110//), শিকাগো থেকে 
প্রকাশিত :4116710277 4711170701027151, লন্ডন থেকে প্রকাশিত 14277, 
14116171 011715 5০1901 01 07167114) 0712 441770011 51%47165 
ও 1/0710 44707020102), পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত 47122711 
122105127 ও করাচি থেকে প্রকাশিত 72210912741 01460102) 
উল্েখযোগা । এছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্বতাত্বিক 
নৃতাত্বক, ও এরতহাসিক গবেষণা সংগ্ছার মুখপন্লসমহে ভারতের 
প্রাগোতহাসিক ও প্রায়-ঞতহাসিক যুগের উপর বহু রচনা প্রকাশিত হয় । 


অনুক্রমণিক। 


আদি প্রস্তর যাগ, প্রস্তর যুগ দ্রঃ 


আধপ্রসঙ্গ ১০২-২১ আর্ধসমস্যা ও 
বৈদিক সভ্যতা ১০২-০৪, ধাবণাগত 
বিভ্রান্তি ১০৩-০৫, ভাষাতাত্বিক দ-ষ্টি- 
কোণ ১০৬-১০, গু: তাত্ত 5 পাশিস্থিতি 
১১০-১১) ভার৩টন প্রএ৩ত্ব ও আর- 
সমস্যা ১১১-২১, সিমোট্র এইচ 
সংস্কৃতি ১৯৮-১৯২, হব” া-উলল 
[সন্ধ-বালচিস্তান ১১২-১৩১ ৬ত্তর ও 
উজ পশ্চিনেব তাগ্রস্চষ কেদ্ুসগূহ 
১১৪-১৫, দই তণন্গ তত ১১৫-২০, 
গান্ধার সমাধি সংস্কাত ১১৫৬-১৬, 
উত্তর ও পশ্চিন ভা তর তাগ্রাম্মখ্য 
ং্কৃতি ১১৬-,৭) অহব ১১৮, 
চান্রত ধুস্ব স,ৎপান্ত ১১১-২১ 


আয়ুধ, আবোভলীয় আসেউলণয় 
ধরন ২৩-২।, ৩৯, ৪৩-৪৫, কোপান 
৪,২২, ২৪১৪৭-৫০, খোদক ৪, ১৩- 
১৫৭ ৩২, ৩৪-৪৬) ৪৯-৫০+ ক্ষদ্রাশ্ন 
8১ ১১-১৪১ ২৭, ৩৩৩৫১ ৩৭-৪৬, 
লাংঘনাজ, ত্রদ্ধাগার, 1তরনেলভেলি 
২৭, ফলাশিপ্প ৪, ২৩, ৩৫-৩৮, 
৪৩, ৪৯-৫০১ ফ্লেক বা পাত এবং 
কোর বা মল ৪-৫১ ৮১ ১০-১৪, ২৩. 
২৭, ৩১-৫০, হাতকুড়াল, বাটালি ও 
ভোমর ৪:৫১ ১১-১৪১ ২৩-৫১, 
লেভালোয়া মূদতেরণঁয় ধরন ৫১ ৩২, 


মাদ্রাজ ওসোয়ান ধারা ১৩-১৪, ২৩- 
২৬, ৩৪১ নমর্দা ধারা ২৪১২৫, 
নিমণিপদ্ধতি ৪৯-৫০১ নবাশ্মীয় 
আয়ুধ ৬-১০, ভূমিকুঠার ১৪-১৬, 
২৭-২৮১ ৫5-৫৮১ ৬২-৬৫, প্রাক 
হ.পপীয ৬২-৬৬১ ৩ ম্রানিগিত ১৬ 
১) ৫7-6৮ ৬২-৬৫১ ৮৪-৯৪, 
হবগপাঘ 5৪ 


উ-প্রত্বাণ্মনীয়) ৪, ৩৯১ ৪৩. 9৫ 
ঘ্ষদ্্রএম) আযুধ দ্ুঃ 


গুহা ও পবণতছন্্, কাইমুর ও খা'দা 
জেলা ১৮, চিত্র ও আয়ধ ১৮; ৩৭- 
৩৮১ ৪৭, ৬ীমবেওকা ও অদণগড় 
৩৭-৩৮, শেষ গ্রন্তর যুগের গুহাচিন্ত 
৫২-৫৩ 


তান্নএমণয় সংস্কাতি ৭-৮১ ধাতব যুগ 
সম্পর্কে অনন্ধান ১৬-১৮, পায়ে 
উত্তরণ &৭-৫৮, ৬২-৬৫, রংপুর ও 
গুজরাতের কেন্দ্ুসমূহ ৮৪, অহর ও 
গিলুন্ৰ ৮৪-৮৫১ কায়থা নভডাটোলি 
ও মধ্যভারতের কেন্দ্ুসমহ ৮৬-৮৯, 
দাইমাবাদ, নেভাসা ও মহারাষ্টের 
কেম্দ্ুসমহ ৮৯-৯৩,১ গঙ্গা যমুনা অগ্চল 
ও তাম্রপঞয় কেন্দ্ুসমূহ ৯৩-৯৪, 
১১৪-১৯ 


১৪২ 


নবাশ্মীয় অধ্যায় ৬-৭, অনুসন্ধানের 
কাহিনশ ১৪-১৬, ২৭-২৮, আ'বামিশ্র 
ও মিশ্র ৫৪, বুজাহোম ৫&৪-৫৬, 
আসাম ও মেঘালয় &৬-৫৭,দেওজালি 
হাঁডিং ৫৬-৫৭, বাংলা-বহার-উড়ষ্যা 
&৭, তএলুক, কৃচাই, চিরান্দ ৫৭) 
দক্ষিতণর নবাম্নীয়-তাম্র «ময় কেন্দ্র- 
সমৃহ £ ব্র্ধাগার, সঙ্গনকল্পু, পিকলি- 
হাল, হালুর, গোৌরীমেদু, মাঞ্কি, 
নাগা৫নকোণ্ডা, উতনুর, টি. নরাসি- 
পৃব,তেকষনকোটা প্রতি ২৮১ ৫৭-6৮, 
ভাম্রাম্ম?য় পধাঁয়ে উত্তরণ £ বালহচিপ্তান 
ও সিন্ধু ৫৮-৬৫, রাজস্থান ৮৪-৮৫) 
মধ্যপ্রদেশ ৮৫-৮৯, মহারাষ্ট্র ৮৯-৯৩) 
আয়ুধ-আবাস-অর্থনীতি &৯-৬০, 
সমাধি ৬০-৬১ 

প্র্ক্ষেন্ত্র ( নির্বাচিত ) ঃ আঁত্বরামপক্কম 
১১ ২৫১ ৪৩, ১২২, অন্রাজিখেবা 
৯৩) ৯৭, ১২২, অনগওয়াড় ৪৪, 
১২২, অমৃথমঙ্গলম ৯৯, ১২২, অন্বা- 
খোঁড় ৯৩, ১২২, অগ্রী ২২, ৬৪-৬৫) 
৬৭১ ৬১১ ১২৩, অহর ৮৪-৮৫১ ১২৩, 
আহিচ্ছন্তরা ৯৭, ১২৩, আঞ্শীরা ৬৩- 
৬৪, ১২৩-২৪১ আদমগড় ৩৭১ &৩, 
১২৪, আদ ত্যনাল্লুর ১৮১ ৭৫১ ১২৪, 
আলমগিরপূর ৬৯, ৯, ১২৪, ইনাম- 
গাঁও ৮৯-৯১) ১২৪-২৫, এরান ৮৫) 
৮৮-৮৯, ১২৫১ কামারপাল ৪০, 
১২৫১ কাদ্দিভাল ২২-২৩, ১২৫) 
কায়েমপুদি ৪৩১ ১২৫, কালিবঙ্গা ৬৬, 
৬৯১ ৭৮, ৮২, ১২৬, কায়থা ৮৫-৮৯, 
১২৬, কুল্ল ৬২-৬৩, ১২৬, কুন€ল 
২২, ৪৩, কোট-ডাঁজ ৬৫-৬৬, ৬৯) 


প্রাগোতিহাঁসক ভারতবর্ষ 


৮২, ১২৬-২৭১ গিম্ছালুর ৪২-৪৩, 
৯২৭, 'গিলুম্দ, চন্দ্রাবল্লশী ২৮, ১২৭, 
চন্দোলি ৮৯-১১১, ১২৭১ 'চিকার- 
নেভাসা ৪১, ১২৮, চিরাণ্দ ৫৭১ ৯২, 
১২৮, ছানহ্দর়ো ২২, ৬৮১ ৮৩, 
১১১১ ১১৪১ ১২৮, জোরওয়ে ৮৬- 
৯১১ ১২৮, ঝঙ্গর ১১২-১৩, ১২৮, 
ঝুকর ১১২-১৩, ১২৮১ টি. নরাস- 
পুর &৭-৫৮, ১২৮, ডাবরকোট ৬৭, 
১২৯, তেকলকোটা ৫৭-৫৮, ১২৯, 
দাইমাবাদ ৮১৯-১১, ১২৯, দেশলপার 
৬৯১ ৮৩-৮৪১ ১৩০, দেওজাপি হাডিং 
৮৬-৫৭১ ১৩০, নভডাটোল ৮৫-৮৯, 
১৩০, নাগাজানকোণ্ডা ৪২-৪৪, &৭- 
৫৮, ১৩০, নাগা ৮৫-৮৯১ ১৩০, 
নাল ৬২-৬৩১ ১৩০, নেভাসা ২৭, 
৪১, ৮৯-৯১১ ১৩১১ পইয়ামপল্লি 
১০০১ ১৩৯, পাণ্ডুবাজার টিবি ৫৭, 
১২, ১৩১১ 'পিকলিহাল &৭-৫৮, 
১৩২, পেরিয়ানো ঘ-স্ডাই ৬২, ১৩২, 
প্রকাশ ৮৯-৯০, ১৩২, বহল ৮৯-৯০, 
১৩২, ব্রঙ্থাগর ২৭-২৮; &৭-৬৮, 
৬১১ ১৩৩, বাগলকোট ৪89১ ১৩৩, 
বাগোর ৩৪, ১৩৩, বণরভানপুর ৪০, 
১৩৩, বুজাঁহোম ৫৪-$৬, ৯৯১ ১৩৩, 
ভণম বেটকা ৩৭-৩৮, ৫২-৫৩১ ১৩৪, 
মছেশ্বর ৮৩, ১৩৪, মাঁগ্ক ৫৭-৫৮, 
১০০, ১৩৫১ মোহ ৬২১১৩, মহেঞ্জো* 
দরো দুঃ হরপ্পা সভাতাঃ রংপুর ৬৯, 
৮৪-৮৫১ ১৩৫, রানা ঘাস্ডাই ৬২, 
১৩৬১ রূপর ৬৭, ৯৭১ ১৩৬, লাংঘ” 
নাজ ২৭, ৩৫, ১৩৬১ লোথাল ৬৯- 
৭০১ ৭৯, ৮৪১ ১৩৬, শাহ৭টুম্প ১১২- 


অনুক্রমাণিকা 


১৪১ ১৩৬, সঙ্গনকলপ; ১২, ২৮, ৪৪, 
৫৭-৫৮১১৩৭, সাংঘাও ৩১-৩২, ৫০, 
১৩৭, সুতকাগেনদোর ২২, ৬৭; ৬৮, 
১৩৭, হাঁচ্ভনাপর ৯৩১৯৭, ১১৯-২০, 
১৩৮, হালুর ৫৭-৫৮১ ১০০১ ১৩৮ 


প্রস্তরযূগ, পর্ভে৭ সমস্যা ২-৪, 
অনুসন্ধানের কাহিনী ১০-১৪, ২২- 
২৭, পাঞ্জাবে ২৯-৩২, কাম্মীরে ৩২- 
৩৩, রাজস্থানে ৩৩-৩৪, গুজরাতে 
৩৪-৩৫১ মধাপ্রদেশে ১২, ৩৫-৩৮, 
উত্তরপ্রদেশে ৩৮-৩৯, বিহারে ১৩১৩৯, 
বঙ্গদেশে ১৩১ ৪০১ আসাম ও সন্নিহিত 
অণ্ুলে ৪০, উীঁড়ষ্যায় ১৩, ২৬, ৪০- 
৪১, মহারাষ্ট্রে ৪১-৪২, অন্ধে ১১- 
১২, কর্ণটকে ১২, ৪৪-৪৫১ তামিল- 
নাড়তে ৪৫-৪৬, সোয়ান ধারা ২৩- 
২৪, ২৯-৩১, কুনুল ১১-২২, কাণ্দি- 
[ভিলি ২২-২৩, আত্তরামপক্কম ১১, 
২৫) ৪৫-৪৬১ মাদ্রাজ ধারা ২৫, 
বুরহাবালঙড অববাহকা ২৫-২৬, 
সাবরমতাঁ ২৬, 'সঙ্গরাউলি অববাহিকা 
২৬-২৭, সংস্কৃতি ৪৭-৫৩, হাতিয়ার 
৪৭-৪৮, আবাস ৪৮-৫১, পরিবতনের 
সূচনা ৫১-৫২, নৃগোগ্ঠী ও সমাধি 
৫২, গহাচিন্র ১৮, ৫৩ 


প্রাকৃ-হরপ্পীয় বসতি, বৈশিষ্ট্য ৬২- 
৬৩, বালঃচিস্তানের কেদ্দ্ুসমহ ৬২, 
কিলিগুল মুহম্স, আঙ্জীরা, দ্লানা 
ঘুণ্ডাই, ডাদ্ব সাত, মুশ্ডিগক, কুল্লি 
প্রভৃতি ৬৩-৬9, সিদ্ধ £ কোটাড্জ 
ও অল্পী ৬৪-৬৬, কাঁলবঙ্গা ৬৬, 


১০৩ 


সোথা, মিটাথল, হিসার প্রভৃতির সঙ্গে 
সংযোগের ধারণা ৬৬ 


মধ্যপ্রন্তর য;গ প্রস্তর যুগ দ্রঃ 
মধ্যাম্মীয় পর্ব ৪১ ১৩-১৪, ৩২-৪৬ 
মহাশ্মীয় সংস্কৃতি সমাধি দ্রঃ 


মৃৎশিল্প ১, ৭) ৮, অনুসন্ধানের 
সুচনাপর্ব ১৬, নবাম্মীয় ৫৪, &৭- 
৬৮, প্রাক-হরপ্পণয় বালাচস্তান ও 
সিম্ধু ৬২-৬৫) কালিবঙ্গা ৬৬, সোথণ 
৬৬, হরগ্পণীয় ৭৬-৭৭১ 'সিমেট্রি এইচ 
৮৪১ ১১১৯-১৪১ অহর ৮৬-৮৬,১ ১১৮, 
সৌরাশ্ট্রীয় ধারা ৮৪-৮৫, জোরওয়ে 
ও মালব ধরন ৮৬-১১, অন্ধ ৯৯, 
গাম্ধার-সমাধি ১১৫-১৬, কোয়েটার 
দুই ধারা ১১৬, উত্তরের কৃষ্মসৃণ 
৯৭-৯৮, চিন্তিত ধূসর ৯৭, ১১৯- 
২১ 


যুগবিভাগ ১-৯, প্রাচীন ২-৩, 
অথ নোতিক ও প্রয়োগ কৌশল মূলক 
৩-৪, স্বীকৃত প্রত্তাত্ক ৪-৯, 
ভূতাঁত্বক ৫-৬, নবাম্মীয় তাম্রাম্মায় 
৮ প্রশ্তর যুগের পরভেদ ২২, ৪৩ 


লোৌহুযগ ৯৫-১০১, বালচিন্তান 
৯৫১ সোয়াট উপত্যকা ৯৫-৯১৭, 
গাঙ্গেয় দোয়াব ও প:বেত্তিরাণ্ল ৯৭- 
৯৯, গুজয়াত ১৮১ উপদ্ধীপায় ভারত 
৯৯-১০১ সমাধি ও মংশিপ্প দ্ুঃ 


১৪৪ 


শেষ প্রন্তর ঘুগ প্রস্তর যুগ দ্রঃ 

ঈমাধি ১, ১০, অনুসম্ধান পর্ব 
১৭-১৮, প্রস্তর যুগের ৫২, ব্‌জাহোম 
৫৬, নবাম্মীয় দাক্ষণ ও প্রাক 
হরপীয় বালহিন্তান ৬০-৬৯, 
হর*পীয় ২১, ৭৮-৭৯১ 'সিমোদ্রী এইচ 
২১, ৭৮-৭৯), ৮৪১ ১১১-১৪) 
গাদ্ধার ১১৫-১৬, মহান্মীয় ৮-১০, 
১৭-১৮, ৯৯-১০১) বাল:চিস্তান ও 
সোয়া উপত্যকা ১৬-১৯৭) পান্রসমাধি 
১৬-৯৮, সিস্ট সমাধি ৯৯১ মহাম্মীয় 
ও ৬পদ্থীপণয় ভারত ৯৯-১০১ 


হরপ্পা সভ্যতা ১, ৭-৮১ আব্ঞ্কার 
২০-২১, উৎস ও বিস্তীত সম্পকিতি 


প্রাগোতিহাসিক ভারতবর্ষ 


অনুসন্ধান ২১-২২, প্রাক-হরপ্পায় 
পায় ৬২-৬১, কেন্দ্রসমূহ ৬৭. 
৭০১ নগর পরিকপ্পনা ৭০-৭৪, 
ধাতব কারিগার ৭৪-৭৫, 'লিপি ৭৫, 
শিল্পধারা ৭৫-৭৭১ ধম“ব্যবস্থা ৭৭- 
৭৮১ মৃতের সংকার ও সমাধি ৭৮- 
৭৯, বাহভণরতের সঙ্গে বাণিজ্যক 
যোগাযোগ ৭৯-৮০, শ্ম্টা কারা ৮০ 
৮১, কালানর্ণয় ৮১-৮২, অবক্ষয় ও 
অবসান ৮২-৮৩, হরপ্পা-উত্তর 
সংস্কৃতিসনহ ৮৪-৯-১ দ্ুঃ তাম্রাম্মীয় 
সংস্কীত, ধংস গুনং্গ আর্ধ আক্রমণ 


ততের বিচার ১৯১-১৪১ হরগ্পীয় 
প্রান সমপরে নানা মতবাদ 
১১৬-১৯ 


